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( গ্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী ।) 


বিষয়। লেখক । পত্রাঙ্ক। 
প্রার্থনা জীদীনেশচক্র ভট্রাচাধ্য ১ 

নববর্ষের ন্িবগন জিএনদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাগ় ৩ 

তুলসী চন্দন শ্চগ্ীচরণ মুখোপাধ্যায় ১০ 
আমি কে প্রভৃপান শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধাসতরত্ব ১২ 
হরিবোল শ্রীরাজেলনাথ দাঁস ১৫ 
জ্ঞানের বিকৃতি সার্ধাতৌম পণ্ডিত জীল মধুশ্দন গোস্বামী ৯৬ 
প্রেমময়! 1চস্ত পণ্ডিত শ্রীল গোপীব্ল্লভ গোসাঞ্ি ২২ 
শ্রী্ীবংশীবদল ঠাকুর পণ্ডিত শ্রল হরিদাস গোস্বামী ২৮ 





পাথরের উৎকরুষট ত্ররেজিল চসমা | 


যধানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের 
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“মঙ্গলাচরণষ্‌ 1” 
বং রং ঁ 

বস্দশুকুপ্দমবধিন্ব-দল'ঘ তেক্ষং। 

কুদে শদশন” শিএগোপবেশম ॥ 

ইন্দাদিদেনগণ ৰন্দিত পাদপীঠং 1 

বন্দান্ণাগধমহহ বাহারে ক্রম ॥ 
জীকষাখ্যৎ পব্মপুক্ষং শীত (কৌষেষ-বস্ত্রং 1 
গোলোকেশং মঙ্গল জলদ্র শ্য।মলং স্মোরবক্ত, ম.॥ 
পুর্ণরঙ্গ শ্রুতিভি £দিতৎ নন্দন" পবেশং। 
বাধ।কান্তং কম্লন্যন্ং চিন্মযত* মনোমে॥ 
জয়তু জয়তু দেবো দেব্ধী নন্দনোহং । 
জয়তু জঘঙ কেশ বুক্িবংশ গ্রদীপ ॥ 
জ্যতু জযত মেখ-শ্যামলঃ কোমলান্ো 
জয়তু জযহু পরী ভারনাশো মুকুন্দঃ। 





প্রারথন। | 
দামোদর গুণনন্দির হৃন্দর বদলারবিন্দ গোবিন্দ | 
ভবজলধি মথন মন্দর পবমন্দর মপনয় তৎ মে॥ 
হে দামোদর !হে গুণাকর। হে শৃন্দব বদণকমল শ্রীগোবিন্দ ! ভব্জলধি 
মন্বলের তুমিই নন্দর স্বকপ, তুমি নিজ গুণে দয] করিয়া আমকে তোমার 


২ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ--১ম সহশর্যা। 








ভাবে ভাবাইয়া এইন্ুছৃস্তর ভব ভয় হইতে রক্ষা কর। যেন জুখছুঃখ সম্প্প 
বিপদ সকল অবস্থাতেই তোমাতে আত্ম নির্ভর কক্ধিয়। নির্ভয়ে তোমার নামগণ 
গানে মন্ত থাকিতে পাবি & আমায় দয করু। যেন কোন কন্মেই কতৃত্থাভি- 
মান না আসে। অদ্ভিমানে মত্ত হইয়া, সর্ধ কারণ-কারণ। সর্বলোক সাক্ষী 
যে তুমি তোমাকে যেন ভুলিয়া না যাই । 

প্রভো ! আজ এগার বংসর যাব এইট ক্ষুদ্র 'ভক্তি'ডালি লইয়া তোমার 
দ্বারস্থ হইয়া আসতেছি, ঘথাসীধ্য ভাবে ইহাকে সজ্জিত করিয়া লইতেও কুন্তিত 
হই নাই, কত প্রার্থনা, কত ভক্তের ভাবময় প্রাণের কথা যে ইহাতে স্থান পাইয়! 
আমিতেছে তাহা অন্তধ্যামী তুমি সকলই জানিতেছ। কিন্তু এই অকিঞ্চন 
প্রদত্ত স্সামান্ত অর্ধয তোমার পাদ্পদ্ধ-সেবাসম্পার্নে সমর্থ হইতেছে কি না 
বুঝিতে পারিতেছি না। দয়াল! প্রাণে প্রাণে বুঝাইয়া দাও, তোমার অভয় 
উৎসাহ বাণী শুনিয়া আমরা আবার তোমার কুপা লাভের জন্ত অগ্রসর হইতে 
থাকি। 

কৃষ্ণ হে! আন তোমার শুভ জন্মবাসরে কি বলিয়া যে তোমার স্ব করিব, 
কি বলিয়া ষে প্রাণের ভাবব্যক্ত করিব তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না, তাই তোমার 
নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যে, ভাষার দ্বার! প্রাণের যথার্থ ভাব, যথার্থ বাথ! 
প্রকাশ করিয়া তোমাকে বলিতে পারি বানা পারি তুমি অন্তধ্যামীরূপে যথার্থ 
প্রাণের ভাব বুঝিয়ী ব্যধা বুঝিয়। আমার শ্রতি কপা করিও ; প্রভো। বিশ্বাস লীও ; 
তোমার নামে, তোমার বাক্যে, তোমার যাবতীয় লীলায় প্রাণে অকপট বিশ্বাস 
দাও, যেন ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তোমার অপার অন্পীম লখলার বিচার করিতে না যাই । 
অকপটে ষেন ম্হাজনগণের পদান্থুসরণ করিতে পারি, দাও প্রভো। 
আমাকে --শুধু আমাকে কেন আমার মত দুর্দশা গস্থ জীব মাত্রকেই অচল 
অটল বিগ দাও ;-- 

“(আমায়) দাও অচল অটল বিশ্বা ভকতি রতি মৃতি বাজাচরণে। 
(আমার) চঞ্চলচিত কর প্রসমিত (তব) করুণাবারি সিঞ্চনে। 
(আমার) খুলে দাও আখি অন্ধ, ঘুচে যাক মনের দন্দ 
আমি তোমায় হেরি হরি, (তুমি) আছ বিশ ভরি 
অনুপম প্রেম নয়নে ॥ 


ভান্্র,”১৩২০।] ভক্তি | ৩ 





(আমার) ছুর্বল চিতে শকতি, তুমি দাও নাথ দিবা বাতি 
যেন অুখেতে দুখেতে।, পারি হে ডাকিতে 
(তোমায়, ভ।বিতে জীবনে মরেণে ॥ 
(আমাএ) দেখায়ে প্রেমের আলো, তুমি করে ধ'রে নিয়ে চল 
আমি চলি তৰ পথে, ন1! পড়ি ভ্রমেতে, 
(এই) গহন সংসার কাননে ॥ 
(আমার) জাগাও আকুল পীপানা, তোমায় দেখিবারে হুদে লাগসা 
(মামি) ভাবে ভুলে যাই, (ভাবে) আপনা হারাই 
(তব) নাম শ্রবণ মনন কীনে॥ 
(নাশ) অভাব কুতাব কামনা আর নুন বামনা দিওন। 
(একবার) দিয়ে দরশন, হে প্রাণ রম্ণ ! 
(আমার, জুড়াও তাপিত জীবনে ॥ 
এই নিবেদন তব কাছে, (আমর) আর যে কট। দিন বাকী আছে 
যেন মন প্রাণ খুলে, হরি হরি বলে 


কাটাই আনন্দ জীবনে ॥” 
শ্রুদীনেশচন্দ শন্মা। 


নব বধের নিবেদন | 
শ্রীধুক্ত অন্নদাপ্রমীদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত । 


০০ 
সি ০৯০০ 
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বর্তমান মাস হইতে একাদশ উত্তীর্ণ হইয়। ভক্তি পত্রিক। দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ 
করিল সুতরাং প্রচলিত প্রখানুসাবে আমরা অমাঁদের গ্রাহক অনু গ্রাহক 
ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয় দিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়। বিনধত ভাবে 
নিবেদন করতেছি যে, তাহারা যেন অতীত বহসরের ন্যায় ভনিষ্যতেও "ভক্তি" 
পত্রিকার প্রচারে মহায়তা করেন। 


৪ ভক্তি । | ১২শ বর্ষ_-১ম সংখ্যা । 





এ অনুরোধ, ব্যবন! রক্ষার জন্য নহে; ইহা প্রাণের--আতআার-গ্রীতির 
আকর্ষণ! যিনি "ভক্তি" পত্রিকার প্রাণ শ্তিষ্টা করিযাছলেন, যিনি বঙ্গবামীকে 
“জীব নিত্য এবং ভগবানের দস" ইহা নিত্য ম্মরণ করাইবাঁর জন্যই “ভক্তি” 
পন্িকার প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি বচনে, কীননে ও আচরণ অনুষ্ঠানে 
আদর্শ ভক্ত জখবনের ভাব জাশাইবার জন্য ব্যাকুল হইন্ডেন সেই নিত্যধামগত 
পুজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কান্য ঈীর্ঘ ব্দান্তরত্ব মহাশয়ের মেই মহান্‌ 
উদ্দে সাধনের জন্য আমরা এই নিবেদন করিতেছি ॥ তাই বলি, আজ তাহার 
সেই সাধেব ভক্তি পত্রিকার নব বর্ধারন্তে, ভক্ত অভক্ত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, 
নর নারী সকপকে আহ্বান করিয়া, ভাতার ভাবে, আবার আজ বলি 

“ভক্তি তবত মেলা! ভক্তিপ্রেম সকপিণী। 
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভগ্ডি উক্তস্চ জীবনম ।” 

মনে রোখো, ভাই মনে রেখ, ভলনা নর-নারী--ভুলনা এ মহান বাক্য। 
ইহাই তোমাদের আশ। ইহাই সকলের ভর । যে ভাব বজায় রাখিতে পারলেই 
গ্রচত জীবন থাকে_-যে ভাব ছডিদেই প্রকৃত মরণের পথে অগ্রসর 
হইতে হয়। সেই ভাব জাগাইবারু জন্যই “ভপ্তির' উৎপত্তি ও প্রচার-. এটি 
যেন বেশ মনে থাকে ভাই । 

পারি নাই, ভক্তের মনের মত করিয়া সকল সময়, “ভক্তি” গ্রৃতিষ্টতার পথে 
অগ্রসর হইতে পারি নাই । প্রেটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে- ঘটিতেও পারে। কিন্ত 
আশ। আছে, এ গুচারের অধিকারী কেবল আমরা নহি-গাক ও অন্ুগ্জাহক 
সকলেই পে কর্দের অধিকারী 1 ভক্তির" উদ্দেশ সাধনের জন্য শক্তি সকার 
করুণ আর ভগবাঁনেজ নিকট এই গ্রাখুনা বরুণ যেন আমরা কততব্য পথ হইতে 
বিচলিত না হুই। 

একথা বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই যে, এই বংসর হইতে “ভক্তি” 
পত্রিকা পরিচালন!র ভার ভ্যান দীনেশচন ভট্টাচাধ্যের উপরই সম্পূর্ণরূপে 
অর্পিত হইয়াছে। ইনি পুর্দে কেবগ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন মাত্র, কিন্ত এই 
বংসর হইতে ইহার মুদ্ন, পরিচালন ও সম্পাদন যাহা কিছু সমস্থই গ্রহণ 
করিয়াছেন' অথচ ইনি কপর্দক্ শুন্য। এ অবস্থায় ইনি এরপ করিগেন কেন ? 
ইহ? অনেকে জিজ্ঞ।সা! করিতে পারেন। তদুত্তরে বলি, ইহার উপর এই ভার 
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অর্পিত না হলে, এই সাধের “ভক্তি পত্রিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ 
সন্দেহ করিয়/ছিলেন। তাই আম্রা, আশায় বুক বাঁধিয়া, ভক্তগণের মুখের 
দিকে চাহিয়া, আ্রীভগবানের নাম লইয়া “ভক্তির উদ্দেগ্ত সাধনের জন্য 
শ্রীমান্‌ দীনেশ চন্দ্রের উপর এই গুরু ভার অর্পণ করিয়াছি ; ভক্তগণ, বন্ধুগণ, 
বঙ্গবামী নর-নারী সে উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হউন । 

'ভল্তি'র উদ্দেশ্য কি ? তাহা আর ভক্তি পাঠকের অবিদিত নাই । তবু বলি, 
আবার নব ব্ধের প্রারস্তে নূতন ক'রয়৷ সেই কথ বলি। "ভক্তি" মানব 
জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পথ স্থির করিয়া দিতেছে, মাণবকে আনন্দ ধামের 
আলোক দ্রেখাইয়া বলিতেছে_-"এস ভাই, এই দিকে এস; তুমি যে আনন্দ 
যে মুখ চাও তাহা এই আনন্দধামে আছে ' তুমি দেই আনন্দেরই অধিকারী ।- 
তাহ! না পাইয়াই তো তোমার মুখ মলিন হইয়াছে, তাহা না পাইয়াই তো 
তোমার বুক জলিতেছে। 

এখন জগতের যে দিকে ফিরিষা। দেখি, যে সমাজের দিকে চাহিয়া দেখি, 
দেখিতে পাই যে, মানুষ আত্ম-নবখের জন্ঠ লালাগিত হইয়! বেড়াইডেছে। কিন্তু 
প্রকৃত সুখ কি তাহা না পাইয়া প্রাপ্ত বস্ততে বিরাগ ও পুনব্বার অন্ত বস্তর 
আকাজ্ক্ষা করিতেছে! কেন এমন হয়? 

ইহার উত্তরে কেবল একটি মাত্র তত্র প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতে প্রয়াম পাইব। মকল ধম্মশায্ে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা নিত্য বস্ত, 
আশ। আকাম্মাও নিত্যের গ্রতিই হইয়া থাকে অনিত্য বসুর প্রতি সেই আকাক্ষ্! 
প্রয়েগ করিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সম-জাতির সহিত সম জাতির 
মিলনেই গুখ ইহার অভাঁব ঘটিলেই দুঃখ । 

জগতে আমরা যে সুখের কামনা করিতেছি ইহ। সর্ব্বাংশে অনিত্যমূলক | 
জড়ের সেবায়, ইন্শিয়ের সেবায়, মানুষ এমনি অন্ধ হইয়! উঠিয়।ছে যে তাহার 
মনে প্রতিনিয়ত নানাবিধ আভবের সৃষ্টি হহতেছে। যাহা চাহিতেছি তাহা 
পাইয়াও তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, মে আবার অগ্ঠ পদার্থের 
আকাঙ্খায় লাগায়িত হইতেছে হুঁতরাং এমন কিছু পাওয়া চ/ই, যাহা পাইলে 
আর চাহিবার কিছু থাকে না, সেই পরম পদার্থ লাভ হয় কিমে? ভাবতের 
দর্শন, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের ইতিহাম সেই পদার্থ লাভের উপায় বলিয়া 
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গিয়াছেন। বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর উৎপত্তি কোথ। হইতে, বিশ্বের সহিত্ত বিশ্ববাসীর 
সম্বন্ধ কি, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেন্ট কি, তাহ কেবল শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় নাই, 
স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে অব্তীর্ণ হইয়া! সেই “জন্মান্যস্ত যতোর” তত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন, আর জীবকে "আনন্দাদ্ধেৰ খন্থিমানি ভূতাঁনি জামন্তে? একথাও 
প্রত্যক্ষ করাইয়া, “সত্যৎ পরৎ ধীমহি"' এই মহাধন্‌ দীক্ষা দিয়াছেন । 


জীব সে উপদেশ ভুলিয়া জড়কে জড় ভাবিল, দেহকে আত্মা বলিয়া গণ্য 
করিল, ইক্জিয় হুখকে হুখের চরম ভাঁবিল। ইহাতে হইল কি-_লা, মানুষ 
জগতের প্রতি পটে সে আনন্দর চিত্র দেখিতে ভূলিয়। গেল, বিরোধ বিসন্তাদে র, 
ছঃখ ও হতাশের ভাব গুলি জাগাইয়1 তুলিল। মানুষের সহিত মানুষের 
প্রেম নাই, বরং একে অন্তের দোষ দেখিতে বা তাহার প্রতি হিৎসা করিতে 
আরম্ত করিল | প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, মানব জন্ম লাভের উদ্দেহ কি, তাহা 
ভুলিয়া গেল। 


জগতে যখন এই ভাবের অতিমাত্র প্রশ্ন পাইতেছিল, তখন স্বয়ং ভগবান্‌ 
কপাপুর্বক জীবকে তাহার মেই "চিরাৎ অদত্তৎ লিজ বিত্ত গুপ্তৎ দান 
করিবার জন্ত শ্র/গৌরাঙ্গ মু্তিতে এই বাঙ্গালা দেশে অবতীণ হইলেন। জগং 
যে আনন্দময়, ভগবান অবারিত ও অযাচিত ভাবে যে জীবকে অহরহ তাহার 
বক্ষে আকর্ষণ করিতেছেন, নিত্য বন্থর সহিত নিত্য বস্তর যে অভিন্ন প্রেমের 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে প্রেমের আলোকে যে, চণ্ডাল ও ব্রাক্মণের আলয়ে চন্ত্রালোক 
পতনের স্তায়। সর্বত্র সমভাবে উজ্জল হয়, আর সেই প্রেমের ভাবে বিভোর 
হইয়া! এমন পদার্থ লাত হয়, এমন অ।নন্দ পাওযা যায়, যাহা পাইলে জীব ধন্য 
হহয়া যার, যাহ। পাহবার জন্য মানুষের মানব জন্ম লাভ হ্ইয়াছে। এ ভব 
সংসারে ছুংখ নাই, বিরোধ নাই, অশান্তির ভাব নাই--এ যে এক অপুর্ব আনন্দ 
বাজার এ জ্ঞান, এ ধারণ। তথন হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই ভাবে ভাবিত 
জীব যাহ! দেখে, তাহাতেই তাহার আনন্দ স্কুরণ হয়, যে তাহাকে দেখে সেও 
আনন্দে মজিয়] যায়, যে স্থান দিয্বা তিনি গমন করেন, যাহার সহিত কথ।' 
কহেন-_সর্ধত্রই নেই আনন্দের বিকাশ কোথাও কোন বিরোধ নাই হা হতাশ 
লহ, দুঃখ নাই, অশান্তির,ভাব নাই কেবল আনন্দের ভাবে মাখানাধি ! ভাই! 
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ভাব দেখি, এ জীবন কেমন মধুর! এ প্রেমের আম্মাদ লাভে কি পরশমণির 
সন্ধান পাওয়া ধায়? 

আমর। বাঙ্গালী। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালীর গৃষ্ে, 
বাঙ্গালীর বেশে, বাঙ্গালীর ভাৰে এই যে মহান চিত্র দেখাইলেন, এই যে 
আনন্দের সম্াদ জনে জনে যাচিঘ] সাধিয়] বিতরণ করিলেন ইহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখা কি বাঙ্গালীর কর্তব্য লয়? স্বয়ং ভগবান, তোমাদের পতিত অবস্থা 
দেখিয়া, কুপাপুর্বক তোমাদের দ্বারে আপিয়া, দত্তে তণ ধরিয়া বিনীত ভাবে 
তোমাদের কোপে তুলিয়া] লইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন, আর তোমব। 
তাহাকে ভুলিয়া তাহার উপদেশ ভুলিয়া], আনন্দ ভ্রমে কেবল নিরানন্দের পথে 
ধাবিত হইতেছ। তোমরা সেই তৃণাদপি স্থনিচি বেশে, তরোরিব সহিষুঃ 
হৃদয়ে “অমানিনা মান দেয়” তাবে--গৌর প্রেমের বন্যার দেশ ভাসাইবে, 
জগই মাত!ইবে, জগতে ন্বগায় চিত্র আফিয়া দিবেনা তাহার পরিবর্তে 
নগ্রর-অতি নশ্বর, বিষ লইয়া বিরোধ বিষন্বাদে প্রবৃস্ত হইতেছ, এ মহান 
কত্তব্য ভুলিয়া ক্ষণিক ও অসার আলোচন।য় প্রবৃত্ত হহতেছ, জড়ীয় দেহের 
বিকৃত মনের হধ দুঃখ ব| অধিকার লাভের জন্য লালিত হইয়1 অনিত্য 
আন্দোলনে উন্মত্ত হুইয়াছ! তোমাদের দেশের এমন দয়াল ঠাকুর, বাঙ্গালীর 
অবতারকে অবহেলা করিয়া তে'মর। আবার বীরপুজার আয়োজন কর। একি 
ভ্রম! তোমাদের এ আয়োজন যেকোন শুভ ফলদায়ক নহে কারণ এ 
সকলই যে অনিত্য, অনিত্যের আরাধনায় নিত্য বন্তর তৃপ্তি কোথায়! তোমার 
অন্তরাত্ম! যে নিত্য বস্ত | 

শ্ীভগবান গৌররূপে তোমাদের দেশে কেন আপিয়াছিলেন, তাহা একবার 
ভ।বিয়াছ কি? বাঙ্গালীর মত তীক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিশালী ও প্রেম প্রবণ হয় জীব, 
জগতে অতি বিরল | শ্রীভগবান এই জন্য তোমাদের দেশে তোমাদের বেশে, 
তোমাদের মনের মত অবতার হইয়! আদিলেন ও তোমার্দিগকে ভগবহ প্রেমের 
অমৃত আম্বাদ পান করিলেন। তোমরা কি এখনও এমন তীক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি পাইফা 
এমন শান্তিময় রাজ্যে বাস করিত পাইয়াশ্ড অকৃতজ্ঞ হইয়! থাকিবে? শ্রীতগ- 
বানের সেই কপার পরিচয় জনে জনে, নগরে অরণ্যে, গিরি-কন্দরে, সমগ্র জগতে 
প্রচার করিবে না$ তোমার্দের বিকত রুচিবশে, বিকৃত মনের গতিতে, তোমরা 


৮ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ--১ম সং খ্যা। 





কি জগতের চক্ষে মহা অপরাধী ও অপদার্থ জীবের মত বণিয়। প্রতিপন্ন হইতে 
চলিবে? এট1কিে উচিত? এই কি মহ! জগতের চক্ষে সকল জাতি 
বিজ্ঞান বলে উন্নতিতে গৌরব অন্ুতস্তৰ করিবে, আর তোমরা এই অপুর্ব 
বিজ্ঞানকে বজায় রাখিতে পারিবে না? তোমাদের কুকম্মের ফঙ্গে লোকে 
তোমাদিগকে ঘ্বণা করুক, আর তোমরা দিন দিন পশুভাবাপন্ন হও, এমন 
পরিণাম কি বাঞুনীয় ? বিরোধ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে মানব হৃদয় পশু 
সেবিত অরণ্যবৎ হইয়া উঠি । বজ্জন ও বিরক্তি ভাব ধারণা করিতে শিখিলে 
বর্বরতা প্রকাশ পায় মাত্র, তাহাতে প্রেমের বিকাশ হয় না। মুতরাং ছদয়ে যদি 
সেই ভাব প্রবেশ করিরা থাকে তো তাহ! দূর করিয়া দাও, মহাপ্রভুর মহান্‌ 
টিপ্দেশ স্মরণ করিয়া তাহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া সেই তৃণাদপি সুনীচ ভাবে 
আনন্দধাসের রে অগ্রসর হও ।॥ 


বাঙ্গালীর নে সেই গৌরপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত করিপ্ন। দাও, সেই 
প্রেমের ভাবে বাহু এঙ্সারণ করিয়া বাঙ্গাল সকলকে দমভাবে আলিঙ্গন করুক! 
যে দেশের আদর্শ-- 
"যারে হেরে তারে বলে দস্তে তণ ধরি, 
আমারে কিনিয়া লহ্‌ বল হবি হরি।” 


সে দেশের লোকে, সেই আদর্শ যেন ভুপিয়া না যায়। যে দেশের শ্রীনিত্যা 
নন্দ বলিয়াছিলেন, --“মেরেছ কলসীর কাঁণা, তাই বলে কি প্রেম দিব ন। % 


সেদেশের আবাল বুদ্ধ বণিতার মতিগতি যেন কদচ জড়ীয় কারণে অনিত্যের 
মোহে বিকৃত ন। হয়। 


বাঙ্গালী ভুলিও না সেই আদর্শ, ভলিও নাসেই কর্তব্য। তোমরা এই 
আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! এাগৌরপ্রেমের বন্যায় দেশ প্রথবিত কর। মানুষ 
হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া প্রীগৌরআশীনদাদে জগতে অমুতের সংবাদ 
আনিয়। দাও, পৃথিবীতে স্বর্ণের চিত্র আকিয়া দাও, তাহ! দেখিয়া মুগ্ধ স্তত্তিত 
জগংবাসী আবার বলুক “চগুালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে ধা ছিল এ রঙ্গ।' 

শ্রীগৌরপ্রেমের এমনি মোহিনী শক্তি, ইহার প্রভাব এমনই অনস্ত, ইহাঁতে 
কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতে পারে না, কারণ সকপেই যে প্রতুসন্তান 


ভাদ্র, ১০২০ 1) ভল্গি | 


পা 


নি 








সঞ্লেই যে আনন্দের অধিকারী । জগং আন'পময়। যৎ ভগবান যে আনন্দের 
সাগর “বসো বৈ মঃ। রুসছোবাযুং লন্গানন্নীভন্তি |"? 


বরন যদি আমাদের কিছুমান কউব্যজ্ঞান থাকে তে জগতে এই 
আনন্দের বানর প্রচার করা,-এই ভাব জাগাইঘা তোল।, জ্রীগৌরাঙ্গের এই 
মপুর পবিত্র ও মহ ভাব জনে জনে বিতরণ করা অর্লিতোভাবে ও মলাৎশে 
উচিত | বাঙ্গাণীর চরিত্রে, ঝঙগাপীর আচরণে, বাগগালার সাছিত্যে, বাঙদালার 
চিন্তায় সেই ভাব মর্বাদা প্রকাশিত ছউ। জগতের মপ্দর বাঙলার এই চিএ 
দেখিয়া জগতের নপুনারী প্রেম-বিএলিত জদনে, সাশ্র নন্বনে ব্লিবে, আহ]! 
বাঙ্গালী পরম পদার্থ পাইযাছে বশিয়াহ অনিক্তের হুখ ছাড়িনা শ্রচত হুখের 
ররপান্সাদন করিতেছে, আমরাও মেই খে বৃন্চিত থাকিন কেন? তখন জগ ২- 
ময় গৌরগ্রেমের বগা প্রবাহিত হইবে। সেদিন কৰে আরিবে? বাঙ্গালী, 
৮ তোমার উন্নত জদঘ্ধের, মঙ্গন আরাধনা সেই দিনকে নিকিউন্ভী কর। 

ভ উদ্দেশ্য. শুভ সঙ্গল্স ভগবান পুণ করিবেন ইহ হু নু তোমাদের কত্তব্য। 

যদি বাঙ্গালীর কতব্য জান থ।কে তো এই স্পরবৃত্ত হও দ্ধেন, 
বিষাদ বিবাদ হিৎ্গ' ভুলিয়া আপনাকে গশ্রক্ত জক্তদ্পে জগতের নিকট 
পরিচিতহও আনুরিক ভাবে বাঙ্গাণীর অবতারের প্রদাশত পথে চল । জুশি ক্ুতার্য 
হইবে, ভগবানের আশীব্বাদ লাভ করিবে, তে'মার মংশ্রনে যাহারা আিবে 
তাহাদেরও বিকৃত মতি রা হইবে, তাহার1ও তেমার ভাবে ভাবিত হইয়া 
এ ভবসংসারে আনন্দ বাজারে পরিণত করিবে । বাঙ্গালী এইটা তোমার 
ভবনের লক্ষ্য ও কত্তব্য, ধারণ। করিরা লও। দেখ জগত কত মধুর, জীবনে 
(কি আনন্দ, আর মেহ আনন্দময় কেমন সন্দ্র মুপুর ভাবে অহরহ আনশের 
তরঙ্গ প্রবাহিত করিতেছেন । 


ইহাই “ভক্তির” উদ্দেশ্য এ উদ্দেশ্য সাপনে কেন: অগ্রসর হইবেন! 
কারণ ইহাছ যে মানব জীবনের উদ্দেশ) ও লক্ষ্য। নহে কি? 


তুলমা চন্দন। 
কহিছে চন্রন শীতল প্রভাতে 


রিপা ৫ 
ত/জযা। শন 


রে 


ঠিয়া তুর 
'এসছে তুলসী প্রাণের প্রেষসী 
গায়ে শ্রেমগাতি হদয়-ভর[; 


মিনিয়। ঢজানে পুলকিত মলে 
হলির চরণ সেপিতে খাই ) 

হয়ে সুপবিত ভকতের করে 
চল শ্রীচবণ ছোহে সাজাই 1” 

হয়ে মাখামাখি চন্দনের নে 
কৰি গলাগলি তৃঙ্গমী তবে, 

কহে মৃছুহামি ঢালি হৃধাবাশি-- 
“বল হে, অমুতে অরুচি কবে? 

এম এস ভাই হরিনাম গাই 
মাই হে জ্রীপতি-শ্রীপাদ-বাগে, 

হথের আবাম মেহতো শোদের 
ধরিয়া প্রাণ সে-হুখ-আশে। 

আহা কি শীতল ত্রৌপদ-পুগল 
কি প্রাণ জুড়ান' পরম ঠাই, 

বল দেখি ভাই প্রাণের চন্দন 
এত শাস্তি আর কোথায় পাই?” 

কহিছে চন্দন-- “হা সখি, তুলসী । 
যে-গর্র-আস্ব জাচ্ুবী-জল, 

করে নিরবাঁন্‌ বছিা ডিলোকে 


জাঙগাময় মহা-পাপ-অনল ; 
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যে পদ পরশে পাষণী মানবী; 
বাচিল কালীষ কালের ভরে) 

যে পদ পাই গয়াহর শিতে 
পাপীর প্রেত বিনাশ করে) 

ধুলি-কণ।-তবে যে রাঙ্গা পদের 
কত শিন ব্ন্ধা সার-ভকত, 

করে আরাধনা কত না সাধন! 
ঘুগ খুগ কাল ধরিয়া রত) 

লাঠি সীমা যার মহা-মহিমার ) 
কত জনমের পুণোর বলে, 

পাইয়াছি মোর! গে চরণে ঠাই, 
আশ্রয় কল্প তকুবু হলে। 

“হ! হাখি, তুলসী, ভহিলোক মগ্ডলে, 
এ উত্স অনন্ত সুথ-হুধ!র, 

এ শান্তি শীতল অন্দর অম্ল 
বিনা সে ভ্রীপ্ কফোথারে আর? 


দমে অকারণ হুদ জীবগণ 
বিকল ব্ষ্ষে কি সুখ তবে? 

পণ নোধে হায় কি দুঃখে অপার 
জন্ম জনম জবলিযা মরে! 

ভান না গো তারা আমাদের মত্ত, 
লাগিয়া ও-পদে কেন ল। বয়; 

জনম যাতন। এ বেদনা গ্রহ! 
আর কি তা" হ'লে সহিতে হয় %” 

“রাধা মাধব" গাহিয়। তখন 


আনন্দে চন্দন তুলমী-সনে, 


১২. ভক্ত 1 ১২শ বর্ষ- ১ম সংখ্যা । 








সেবিতে যুগলে যুগল চরণ 
চলিল ভকত-কর-বাছনে | 
কহে “আীচরণ"-_ ভূলমী চণ্পন 
এগ বগা করি আমারি করে। 
সপি জীচরণে তোম] ছুই জনে 
সাজাই যতনে শ্যাম হুন্দরে । 
বড় প্রিষ তার, তুলশী চন্দন ; 
জনম জনম বামন! মম, 
তোমাদের লষে প্রধু্ল হদয়ে 
মেবি জ্ীভরির বাচ্গাচরণ। 
শীচ লীচরণ মুখোপাধ্যায় । 
কিডজ স্রীকুমপুৰ । 


«ভামি কে ঢি% 
(পর্ন গ্রকাতির পর) 
(প্রভূগাদ পণ্ডিত শ্রীল সত্যাশন্দ গোস্বামি খিদ্ধান্তরত্ু লিখিত) 


নে 


চন নুন ৯৩ পিসি 


&ঁ পরব্রহ্গই যদি “আমার? এরুপ হন, এজ্ঞামি বলিয়া যঙ্গি পৃথক কৌন 
বন্ধ না থক, তাহ! হইলে এই পৃথক থক “আমার? আমিত সম্ভব কিরূপে 
হইবে? পরব্রহ্ধাকে ধর্শৃশুহ্ট নিবূব্দব, ব্যাপক, সং চি, আনন্দ স্ববপ 
বল। হইয়াছে “নেহ নানান্তি কিপন” ইত্য।দি শ্রুতি বাক্যে জদ্বিতীর ব্রক্ষেরই 
অন্তু শ্রীকার করা হইয়াছে; অপর যাহা কিছু দেখি এ সকলই মিথ্যা, এক 
তিনি মাত্রই সত্য । শ্রতরাৎ এই দৃশ্য অদৃশা অনস্ত কোটা ত্র্দাণ্ড ও তদন্তগগত 
কট পতঙ্গার্দি অনন্ত কোটা প্রাণি মযুদ্বায় সকলই ব্রন্ম হয়, ব্রহ্ম কেন এই 
সকল আকার ধারণ করিলেন, কেনই ব1 সামুদ্বিক তবুঙের স্তায় অবিরতো- 
খিত অনস্ত দুঃখ ভোগের ভাজন হইলেন? যদি বলি এসকলের কৌোন্টীই 
সতা নহে এসকলই মিথ্যা এ কেবল অনিগ্যা মায়ার ভেল্কি যেদিন অবধিগ্ঠ। 


ভাদ্র, ১৩২০ |] ভক্তি । ১৩ 





কাটি যাইবে সেদিন আর এসব কিছুই থাকিবেনা, তখন, যে ব্রন্ধ সেই 
এক ব্রহ্গহ থাকিবেন। কেননা পরব্রদ্ধ যখন সং ও অম২ং হইতে 
বিপক্ষণ বিগ্া মায়ায় উপহিত হন তখন ঈশ্বর এবং যখন অবিদ্ঠা মায়ায় উপহিত 
হন্‌ তখন জীব আধখ্য। ধারণ করেন কিন্তু শ্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অবিষ্যার 
নিবৃন্তি হইলে আর জীব নঈগ্র প্রভৃতি কিছুই থাকেনা তখন আবার মেই 
অদ্বিতীয় চিম্মাত্র পরক্রহ্ম স্গরূপেই অবস্থান হইয়া থাকে । অতএব “আমি? 
বলিয়া গ্রতন্ত কিছুই নাই, যতদিন অবিগ্ঠা ততদিন “আমি” পরব্রশ্ই “আমার 
স্বরূপ। 

ইহারই বা সম্ভব কি রূপে হইতে পারে, কারণ যে উভয় আখ্য। ধাব্রিণী 
মায়ার উপ্লেখ হইল এ মায়া অনিন্নচণীয় হইলেও নিব্বিশেষ অদ্বিতীন্া 
ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যখন অর কোন বগ্ুই নাই তখন মায়া কোথা হহতে আসিল ? 
তবেকি ত্রন্বের ন্যায় মায়ারও অস্তিত্ব শ্বীকার করিতে হইবে ৭ যদি ইহা 
শ্বীকার করা যায় তাহা হহলে কেবল অদ্দিতীয় ব্রহ্মই আছেন আর কিছু নাই 
একথা বলা যায় না। কারণ বঙ্গের অদ্বয়ত্বের হানি ইইতেছে। বিজাতীয় 
ভেদ-শুন্য-রূপ অঙ্গীকার-ধাক্যে ও দোষ হইয়] যাইতেছে । এবং ব্রচ্গকে 
যখন ব্যাপক বলা হইয়াছে তখন ব্রক্গাতিরিক্ত মায়াগীকারে ব্যাপকতেরও 
হানি হইতেছে। দ্বিতীয় কথা তিনি মায়াকে কিরুপে অঙ্গীকার করিলেন ? 
এবৎ এ মায়াগশকার জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ করিলেন? যদি অঙ্গানতঃ ব্রহ্ম 
মায়াকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাহ? হইলে তাহার সর্বজ্তত্র হানি 
হইতেছে, এবং মায়া ত্রদ্মাকে আবৃত করিলেন, তাহাঁও বগা হয় না কারণ 
উহাতে ব্রত্দের উপরও মাযার আধিপত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে । যদি 
বগ। হয় ত্রচ্ম জ্ঞান্তঃ মায়াকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না 
কেননা কেহ স্বেচ্ছায় ছুঃখকে অলীকার করেনা, এবৎ ইহাদ্বার। তীহার 
নিধণ্ঝরকত্ের ও হানি হইতেছে। যদি বলাধায় ব্রহ্ম সকল সময়ে মায়াঙ্গীকার 
করেন্‌ না যখন তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করেন তখনই মীয়ালগীকার করিয়া 
থাকেন, তাহাতে উক্ত নিরখন্কতার হাঁনি হয়। কারণ ইচ্ছা একটা ধর্ম বিশেষ । 

অপর একটা কথা, ব্রহ্ম একসময়ে বিদ্যা ও অবিষ্তা মায়ার অঙ্গীকারে 
ঈ্বর ও জীব আখ্যা ধারণ করেন বলা হইগ্রাছে, তাহাই বা সম্ভব কি প্রকারে 


৬১৪ ভক্তি | ১২শ বর্ধ__ ১ম সংখা1। 








হয়, কারণ এক সময়ে একই ব্রশ্গ দুইটা বিভিন্ন প্রকারের বস্তকে গ্রহণ 
করিতেন কিরূপে? যদি বিভিন্ন অংশে [বিভিন্ন বস্র গ্রহণ বলা যায় ; তাহাও 
হইতে পারে না কারণ অংশ বলিয়া এক বগ্রর় একদেশ কিন্বা তাহার কোন 
খণ্ড বুঝিয়৷ থকি, যদি তাহ হয়, তবেকি আজ সেই ব্যাপক বর্গ নিজকে 
থগ্ডাকারে বিভক্ত করিয়। একখণ্ডে বিদ্যা ও এক খণ্ডে অবিদ্ঠা মাযার অঙ্গীকার 
করিলেন? যদি এপ্নূপ হয় তাহা হইলে আর অপরিচ্ছিন্ন রহিঙগেন না, 
পরিচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। এবং ব্রঙ্গ থণ্ড বিশেষ যখন ঈগ্র্ হইলেন, 
তখন ঈগরেও আদিম দোষ আপাতত হ্ইষা পড়িয়াছে।) দ্বিতীয়ুতঃ 
ব্রদ্দ এমনই বাকি অপরাধ করিলেন যারা অবিগ্তা তাহাকে নিজায়তে 
আনিয়া অশেষ জালা যন্ত্রণার অন্টভবিতা করিয়া রাখিলেন। কারণ শঙ্ে 
নুচতি দুস্কৃতি তনুমারে গতাযাতাদি দুঃখের ভোগ শুনিতে পাওয়া যায়। 
তাহা হইলে পরবহ্গকে “আমার' ক্বরূপ কেমন করিয়া বলিতে পারি? 
উপন্ষিদ বারন্বার তাহাকে অখণ্ড অপরিচ্ছ্ম বশিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
যিনি অপরিচ্ছিন্ন তাহার ছেদ সন্তাবলাঁই কোথায়, “অগৃঙ্গো নহিগৃহাতে" | 
এই বাক্যে শ্রুতি স্বযংই তাহার সন্দাস্প শত প্রমাণ করিয়াছেন। এদিকে 
ছেদ স্বীকার না করিলেও, সম্পর্ণ ব্রহ্ম প্রদ্বেশ বিশেষের বিশেষ উপাধিতে 
প্রতিপাপিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়। বিশেষতঃ যদি সপ্পর্ণ ব্রদ্ধকে মায়] 
উপহিত বলা হয় তাহ] হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মের অভিধানই থাকে না। যদি 
উপহিত ব্রন্দের জীব ঈগ্র আখ্যা না হইয়া কেবল উপ।ধিরই জীব ঈর্খর 
আখ] হইয়া থাকে ব্রহ্ম কেধগগ অধিষ্টান রূপে থাকেন বল, তাহাঁও বলিতে 
পারা যায় না, কারণ তাহ হইলে মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বর রহিয়া! যায় 
যে হেতু ব্রদ্ধাধিষ্ঠিত উপাধির বিগ্তমানতা তংকালেও বর্তমান হ্ত্তরাৎ 
অবিদ্ধোপহিত পরিচ্ছিন ব্রন্দকে “আমার স্বরূপ! কিরুপে বলিতে পাবি £ 

যুদ্দি বঙ্গা হয় যেমন এক শুৃধ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলে প্রতিবিস্বিত হইয়া 
বহছরূপে প্রতিভাত হন, কিন্ত বন্ততঃ যে স্ৃধ্য সেই একই শৃধ্য বহিয়াছেন, 
তদ্রপ এই চেতন হরহ্গ উপাধিতে প্রতিবিশ্িত হইয়! পৃথক আখ্য। ধারণ করেন 
মাত্র । অর্থাৎ সরমিতে যখন শুর্ধের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন যেমন উহাকে 
বৃহৎ দেখায়। আর যখন ক্ষুদ্র ঘটে হৃর্ষয্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয় তখন 
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উহ!কে ক্ষুদ্র দেখাইয়া থাকে তদ্রপ ব্রহ্ম যখন বিদ্যায় প্রতিবিশ্বিত হন তখন 
ঈশ্বর এব যখন অবিদ্যায প্রতিবিন্িত হন তখন ক্ষুদ্রজীব আখ্য। ধারণ 
করেন। এইরূপ জল যখন কম্পিত হয় তখন শুরা কম্পিত হইতেছেন 
বিয়! মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক যেমন হুথধ্য কম্পিত হন্‌ না সেইরূপ উপাধির চালন 
ৰা কম্পনে উহা বক্ষে উপচারিত হইয়া থাকে । বস্ততঃ ব্রদ্ষের স্বখ ঝা দুখ 
কিছুই নাই, কিন্তু ইহাই বাকিরপে সম্ভব হইতে পারে, কারণ যিনি নিধর্মুক 
[নরবয়ব তাহার আবার প্রতিবিন্ব কিরুপে হইতে পারে, যাহার রূপ আছে 
তাহারই প্রতিবিশ্ব হইয়া থাকে, যাহ পরিচ্ছন্ন উহ্বাই গ্রতিবিদ্বিত হয় কিন্ত 
ব্যাক্য উপাধিতে ব্যাপক ব্রদ্গের প্রতিবিম্ব সম্ভাবনা কোথায় ? জলে যে ্ধ্যাির 
প্রতিবিম্ব দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ স্ধ্যাদির রূপ আছে উহা পরিচ্ছন 
এবং অবয়বযুক্ত দুতরাৎ উহার প্রতিবিশ্ব হইতে পারে । যাহা অপরিচ্ছিম ও 
নিরবয়ব তাহার প্রতিবিম্বই সম্ভব হয় না, সুতিরীৎ কেমনকরিয়া প্রতিবিশ্ধিত 
ব্রন্মতে আমার স্বরূপ রাখিতে পারি। 


দশ: 


হরিবোল । 

আগিয়।র সর হ্বাকা, ভকতের হাদি ঢাকা 
প্রেমেমাখা হরিবোল । 

গাহিষা যে হরিবোল, দ্রেবনষি বিহ্বল 
শঙ্কর সদা বিভোল ॥ 

প্রহুলাদ, প্রহ্নাদ-মনে, শুদ্ধ হরির ভতজনে 
আলিঙ্গিল! বিস্বচয়। 

যে নামে লিল হরি, রাজপদ পরিহরি 
প্ুব) নিত্য চিন্ময় | 

যে মধুর হরিনাম, গাহি বিশ্ব অবিরাম 


ঘুরিছে সৌর মণ্ডলে। 


সুতি ভর্তি ৷ [ ১২শ ব্য_-১ম সংখ্যা । 











যে নামে প্রকৃতি হাসে, পিক গায় প্রিয় ভাসে 
তটিনী বহে কললোলে ॥ 

যে নাম বীন্তন কার, আপনি আীগোৌর হবি 
ভক্ত সাথে কুতুছলে _ 

উদ্ধারিলা শত শত, পাপী তাপী ছিল যত্ত 
চরিত।মুত সারে) 

অরো পুর্স হুধী যত, রেখেছিল সাধ্যমত 
মৃহাগ্রহ বত্রাকরে। 

দেই সব পিন্ধু হ'তে, উক্ষা নাম আমতে 
ভক্ত গ্রগাদ মঙ্গল-_- 

এনেছেন রহুমার, ভকতের কঠছার্‌ 
মহাম।লা “হরিবেল।” 

হবিবোল। হরিবোল, কলির নিত্য সম্ধল 
অন্তিমের মহাকফল 

পাপ তাপ দূরে যায়, হরিবোল মহিমায় 
ছুটে আনন্দ কল্লোল। 

যে আছ ভকত যথ।, পিও এ অমির কথা 
রহিবে না অমঙ্গল ॥ 

(আজি) জীবের মঙ্গল তবে মঙগলা হুলভ করে 


দিতেহেন “হরিবোল 
দঈন-_আীরাজেলনাথ দাস। 


জ্ঞানের বিকৃতি : 
(সার্বভৌম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসুদন গোম্বামি মহোদয় লিখিত 1) 


জগৎস্থষ্িকর্ত। শ্রীতগবান জখব্গণের মঙ্গলকামনায় জগংক্ষ্টি করিয়া যেমন 
জববগণের বে্ষধিক সুখ বিধান করিয়াছেন। তেমনই জ্ঞান শিক্ষা দিয়া 
অন্ত উদ্তি ও অসীম আনন্দ.লাভের পথ পরিদ্ধার করিঘাছেন | 


ভাদ্র, ১৩২০1 ] ভক্তি | ৬১৭ 


১১১১১১১১১১১ 


উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাত করিতে পারা যায় না। এজন্ঠ স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ 
| নিজ নিশখ্বাসবং বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
বেদই শৌকিক ও অন্োকিক জ্ঞানের মুল। 
সময়ে সময়ে সুকৃতি অধিকারীর অভ।বে বেদের পঠনপাঠন বিলুপ্ধ প্রাপ্ত হয়) 
তাহাকেই বল] হয় বেদের বিনাশ ব। জ্ঞানের তিরোধান। এই বিন বেদ 
ও তিরোহিত জ্ঞানের পুনঃগ্রকাশের জন্ত ভগবান কখন কখন সাক্ষাংকপে 
অবতীর্ণ হন। কখন বা মহধিগণের হুদ শক্তি সঞ্চার করিম! সেদ ও বেদর্থ- 
রূপে গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়। খাকেন। 

এ কলেও এই জ্ঞানপ্রদায়িনী লীলা, বিচিত্র ভাবে সংঘটিত হইছে । 
কৃত যুগে যখন, প্রথম বেদ ও জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন বেদ সমুজ্জলরূপে 
প্রতিভামিত ছিলেন। তাহার বিত অর্থ অথাহ ভক্তিমন্্ জ্ঞানও পূর্নজপে উদ্দিত 
ছিল। ভ্রেতাযুগে এই ভক্তিত্রপ বেদার্থ কমন! কুন্ধটকায় আব্ত হই 
কম্মকাগুরপে পরিলক্ষিত হয়, তদ্যথ। £-- 

তদেতও মত্য২, মন্্রেঃকামাণি কবযো যাহ পগ 
গ্লানি তেতায়াম, বহুধ। সন্তুতানি। (মুগক ১২৯) 
অ1--এইটী সত্য যে, কবি।ন বেদিক মন্ত্র সধুহে যে সমস্ত কণ়্ দেখিয়া- 
ছিলেন, তাহা ভ্রেতাযুগে বছুধা বিস্থা ত হুয়।” ইহার ভাব এইযে দিব্য 
জ্ঞানময় সত্যধুগে শ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভণবদ্ুক্তি অনল হৃদয় মুণিগণের মানস 
দর্শনে বেদার্থরূপে পরিপৃহিত হইত । ব্রেতাগুগে কামনা জ্ঞানের ছুর্দলতাশ্রমুক্ত 
কন্মানুষ্টানই বেদার্থবপে পরিণুহিত হইতে লাগিল 

দ্বপরমুগে কাম্যভোগ লম্পট জীব॥ণের হৃদয় এত দুর্বল হইয়া গেল ষে, 

উহারা বিশুদ্ধ বেদারখময় জ্ঞানকে কোন প্রকা- 

রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলনা। ইহাকেই 

বল। হয়,-জ্ঞীনের বিনাশ। জ্ঞানবিনাশকেই ওপচারিক ভাষাত অক্ঞানের 
উদ্দম্ন বল! হয়। অজ্ঞানের উদৰ্ধ হইলেই অধর্ম্বের অভ্যত্খন হয়। নিজ প্রতিভা বলে 
বেদের বিপরীত অর্থ কর] ও দুক্তর্কলয় দর্শন শাগ্র প্রচার কর! ইহার মুল ভিস্তি। 
দ্বাপর যুগে এইরূপ জ্ঞানের বিনাশ ও অধগ্মের অভুখ্যান হইবার পরে 
দেবগণ দ্বারা প্রার্থিত হইয়। শ্রীভগবান্‌ বাদরাঘ়ণ ব্যামরূপে অব্তীর্ণ হইয়া, 


জ্ঞানের প্রকাশ 


জ্ঞানের বিনাশ | 


১৮ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ--১ম সংখ্য।। 
টিটি 


বেদের শাখ। বিভাগ কন্ধিলেন ও তদর্থনিণ্য়ক উত্তরমীমাৎসা প্রণয়ন করিলেন । 
এই উত্তর মীমাংসার অপর নাম বেদান্তদর্শন ব! ব্রঙ্গাহ্ত্র । জ্ঞান তিরোধানে 
এঁতিহাজিক কথা! স্কন্ধপুরাণে দেখ। যায় তদ্দ যখ| *৮- 


নারাষণাৎ বিনিষম্পন্নৎ জ্ঞানং কতযুগে স্থিতমূ। 
কিঞ্িতদন্তথা জাতৎ ত্রেতায়াম, দ্বাপরেহুখিলম.॥ 
গৌতমস্য খষেঃশাপাহ জ্ঞানেত্বজ্কানতাং গতে। 
সন্ধীর্ণবুদ্ধয়ে। দেবা ব্রদ্মকদ্রপুরসরাঃ। 

শরণ্যং শবণৎ জগ্য, নারায়ণমনাময়ম,| 
তৈবিজ্ঞাপিতকাধ্যস্ত ভগবান্‌ পুকুষোত্তমং | 
অবতীর্ণ মহাযোগী সত্যবত্যাঁৎ পরাশরাহ ॥ 
উৎসন্নান্‌ ভগবান্‌ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ং 
চতুদ্ধাব্যভঙী২ তাংশ্চ চতুধিংশতিধা পুনঃ ॥ 
শতধা চৈকধা চৈব তখৈবচ সহস্রধা। 


কুষ্ধো দ্বাদদশধা চৈব পুনস্তস্যারথথাবভুয়ে ॥ 


চকার ব্রন্গন্থত্রানি যেষাং শুত্রতুমণ্জমা ] 


ইহার ভাবার্থ এই যে, সত্যযুগে জ্ঞান যথার্থ ভাবে স্থিত ছিল। ভ্রেতাযুগে 
তাহার কিঞ্চি২ অন্যথা ভাব হয় অর্থাৎ সেই ভগবন্তত্তিময় বেদের অর্থ কর্ম 
ময় প্রতীত হইতে লাগিল। মেই সময়েই বিরুদ্ধ দর্শন সকলের কৃষ্টি হয়| 
অজ্ঞানান্ধকংবে বিনষ্টদৃষ্টি, কার্পণ্য দোষোপহত শরীরিবুন্দের মঙ্গলকাযনায় 
শিববিরিকিপ্রমুখ দেবগণ, জ্ঞানময় হরির পাদপন্বে উপনীত হইয়া সেই 
অজ্ঞানবিনশনিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। দীনবন্ধু শ্রীহরি ব্যাসরপে অবতীণ 
হইয়া বেদদ্রমের শাখা বিভাগ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে যেন 
ত্বল্লায়ুঃ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকেরাও বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন । যাহাতে পুনরায় 
বিপরীতার্থ প্রতীত না হয়, তজ্জন্য তিনি বেদার্থনির্ণায়ক শ্বত্রও প্রণধন করিলেন। 
শ্রীভগব্দ্গীতান দ্বয়ৎ শ্রীভগবান্‌ স্বাভাবিক নিয়মের স্বরূপনিকূপণ করিবাছে ন 


অজ্ঞানেনাবৃত্বৎ জ্জানং তেন মুহান্তি জন্তবঃ | 


ভাদ্র, ১৩২০ ।] ভক্তি | ৪ 
টিটি রিনি 48টি ারিযারিিরা 

জ্ঞান-ভাষ্কর সময়ে সময়ে অজ্ঞানমেথে আবৃত হইফ্জা থকে 1 বেদার্থ 
জ্ঞানময় ব্রত্মসথত্র যে কুতর্কমূলক অজ্ঞানময় ভাষ্য -লদে আচ্ছন্ন হইতে পারে 
না, তাহারই বা প্রবল প্রমাণ কি 2 

এই ব্রহ্ম গৃত্রেরও কল্পণাপ্র্তত বহুাধ্য বাস্থবিক অর্থ সমাচ্ছা দিত করিয়। 
উদ্দিত হইয়াছে। | 

্রন্গশৃত্রে থার্থ অর্থপ্রতিপাদ্ক কয়েকটা ভাঁষ্যকারের নাম নিনে নির্দেশ 
কর] যাইতেছে, তদৃয থা ৪. 

(১) ভারতী বিজয়! (২) সম্ভিদানন্দ। ! ৩) ব্রন্মঘোধ। (৪) শওঙনন্দ। 
(৫)উদ্ধত ।(৬) বিক্য়। (৭) রুদ্রভট্র। (৮) বামন। (৯) যাদব । 
(১০) বৃত্তিকারক যৌধায়ন। (১১) দ্রবীড়। (১২) ভত্ুপ্রঞ্ক। 0১৩) শঙ্গর 
ভারতী । (শন্করাচা্ধ্য ) €১৪) বন্গদত্ত। (১৫) শ্রীমদ্রামানজাচার্ব্য 1 
(১৬) ভাঙ্কর। (১৭) পিশাচ। (১৮) বিষক্রান্ত। (১৯) বাদীন্র। 
(২০) মাধব দ্াসপ। (২১) বিজয় ভট্ট । (২২) অীমান মধ্বাচার্ধ্য। 
(২৩) শ্রীনিম্বার্কীচাধ্য। (২৪) শীমদ বললভাচার্্য। (২৫) শ্রসদেবাচাধ্য | 
(২৬) শ্রীরাধারমণ দাস গৌঁখামী । 

এই সকল পুণ্যকীত্ত্ি ভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই প্রক্কতার্থময় ভাষ্য 
প্রণয়ন করিম্বাছেন এবং অনেক মহোদয় দুস্তর্ক ঝঞ্জাবাতে বিচলিতমস্থি 
হইয়া! বূজগলনুদ্ধিলোচনে যাহা কিছু উপলদ্ধি করিয়াছেন, তাহাই স্ত্রার্থর পে 
বিবৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত শত্রার্থদর্শনে ছুক্ধলবুদ্ধি জীবগ্গণ অপদিদ্ধাস্ত 
সকলকে সহগগিদ্ধান্ত মে হৃদয়াসনে বসাইয়। সমাগ্চিনা করিযী খাকেন। এই 
অপসিদ্বান্তসকলের চরণে আঁজআ্বপমর্গপ করিলে উপধন্ম আসিয়া ধর্মরাজ্যকে 
আক্রমণ করে। লুতরাৎ এই সমস্ত সুপেশল বাগজাল হইতে আত্মরক্ষা করা 
বড়ই কঠিন ব্যাপার । 

ত্রচ্গশতেবু অগসিদ্ধান্তময় একটা মতের নাম মায়াবাদ। এই মায়াঝদের 
প্রচারে হুর্ভ।গ্য ভারতবর্ষের যে কি অধোগতি হইয়াছে তাহা মেধাবিগণের 
জগোচর নহে । সকলের সুখ-বেধার্থে মতক্ষেপে মায়াবাঁদের স্বরূপ নিরূপণ কর! 


যাইতেছে 2 


২০ ভক্তি । [ ১২শ বর্ধ_-১ম সংখ)1। 








পরবর্ধ জগতের নিমিত-কারণ, প্রকৃতি ( মাঝা ) জগতের উপাদান কারণ 
ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত 1 ছাপর যুগে যে সময়ে 
ব্দার্থের বিপরীত প্রীতি আরস্ত হয়, সেই 
সময়েই মায়াবাদের স্ষ্টি হয়, মায়াবাদের অপর নাম বিবর্তবাদ । 


মারাবাঙ্গের স্ব । 


অতাত্বিকোহন্যথা ভাবে! বিবর্তৃঃ। 


রজ্জুতে ভরমবশে যদি সর্প-গ্রতীতি হয় তাহাই বিবর্ত + মায়াবাদ বলেন অন্ঞান 
হেতু রঙ্গে জগ হভ্রান্তি যয়। সর্পভ্রান্তি নিবৃত্তি হইলে, রজ্জব যেশন রজ্ঞু বলিফ্াই 
গরতিভাত হয়। সেইরূপ জগতভরান্তি নিব হইলে, ও দ্ধ ব্যতীত অপর প্রীতি 
থাকে না অতএব এক ভুদ্ধ মাত্র অয় তত্ব। রুজ্ততে যেরূপ সর্প-প্রততীতি 
জম্কলিত, শুছ্ধে জগত প্রতীতিও সেইরূপ মায়াকলিত ভ্রান্তি মাত্র, হুতরাৎ 
জগত মিথ্যা । এই সিদ্ধান্তের নাম মাযাবাদ); ইহা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত 


৮ 


আশদ্বরাচাধ্য পাদ ব্র্হত্রের ব্যাখ্যায় যে এইরূপ সিদ্ধান্ছে উপনীত হইয়া- 
ছেন, তাহার ছুইটী কারণ আছে। একটি 
কারণ,-বহিরঙ্গ; অপরটী-_ অন্তরঙ্গ | বহিরঙ্গ 
কাঁকণ, বাদে বিজিগীষা) আন্তরঙ্গ কারণ,--ভগব্দীক্দা। জড়যুক্ত জীবগণ 
জড়বুদ্ধি ভিন্ন কিছুই জুদয়ঙ্গম করিতে গারে না, সুতরাৎ তাহাদিগকে প্রবোধ 
দিতে জড়মুক্তি ভিন্ন আর উপায় নাই। জড় ভাবাপন্ন জীবসকলে দেখিয় 
থাকে,-যে কর্তা সেইই আকার ও বিকাঁরসম্পন্ন, পরব্রহ্ম যদি জগতের বর্তী 
হন, তাহ] হইলে ভাহাকেও আকার বিকারসম্পম হইতে হয়| আমরা আকার- 
বিকীরসংযুক্ত অতএব অনিত্য। পরব্রদ্ধ যর্দ আকারবিশিষ্ঠ হন, কাজেই 
তাহাকে আমাদের মত অনিত্য হইতে হইবে । এই ছুল্সর্কের উত্তর 
ভগবদ্ধক্ত ব্যতিরেকে আর কেহই দিতে পারেন না, বিবেক- বৈরাগ্য-বিশদ-চেতা। 
ভগবহ২-প্রস:দ-শুদ্ধ ভক্ত ভিন্ন কেহ বুঝিতেও পারেন না । সুতরাং শ্রীশঙ্কর।চা ধ্য 
পাদ এইরূপ জড়থুক্তি দ্বারা নিরস্ত হইয়া অগত্যা মায়্াবাদে উপনীত হইলেন। 


মায়াবাদ প্রবর্তনের হেতু। 


জগহ কিছুই নয়) ব্রহ্গই তত্ব, পরিদৃশ্ঠমান সকল প্রপঞ্চবজ্জু সর্পের ন্যায় 
ভ্রান্তি মাত্র; ভ্রীস্তির আধারে কোন বিকার হন না; সুতরাৎ ত্রন্ম নির্বিকার । 
কিন্ত অজ্ঞান ভিন্ন ভ্রম হয়না; অজঙ্ঞানকে মায়া নাম দিয়া ভমের কারণ 





ভাদ্র, ১৩২০। ] ভক্তি । ২১ 
কল্পনা] করা হইল। এই সিদ্ধান্তে প্রকৃত পক্ষে মায়াই জগতের কারণ; জগত, 
কারণই পরতত্ব ; পরিশেষে মাস়্াকেই পর-তত্বের সিংহাসনে অভিষ্বিক্ত কর। হইল 
এই কারণেই এই সিদ্ধান্তের নাম হইল মাধাঁবাদর। 

এই মায়াবাদ যে নিতান্ত নিরু্ল ও ন্বরূপসিদ্ধ, তাহা পরে প্রতিপাদিত 
হইবে। জন্প্রাতি মায়াবাদ হইতে জগতের 


মায়াবাদ জনিত অমঙ্গল। 
যতদূর অমঙ্গল থটিয়।ছে তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ 


করা যাইতেছে 2. 

(১) মায়াবাদ বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধীস্ত, এতগ্ারা জন্গবাদরূপ বৈদিক সিদ্ধান্তের 
অপলাপ হইয়াছে। 

(২) ব্রক্গ ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্ত নাই। যাহা প্রতীতি হয় তাহ ভরমমাত্র 
সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষপ্রিয়াদি বর্ণ ও ব্রহ্মচারী গৃহশ্থাদি আশ্রম সকলও ভ্রান্তি ইত্যাদি 
কুতর্ক বলে বর্ণাশ্রম ধর্মাবিপ্রুত হইয়াছে, এমন কি ব্রাহ্গণত্বের বিনাশ করিবার 
নিমিত্ত নবীন উপনিষ, কঙ্গন। করা হইয়াছে । হা ছুরাগ্রহ! ইহ জগতে তুমি 
কি না করিতে পার তোমারই মহিমায় পুরাণ স্মৃতিগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্রোকাবলী 
মিশ্রিত হইল, তোমারই অনুগ্রহে “কাশীমরণান্মুক্তিঃ" ইত্যাদি (বেদে কুত্রাপ্যদৃষট) 
শ্রতি সকল কজিত হইল । তোমারই আজ্ঞায় বস্তরহচিক আদি উপনিষৎ 
হৃষ্ট হইল। 

যদিও মায়াধাদদ নিজ!নুগত বাদবীর আচাধ্যগণের দ্বারা বরাশ্রম ধর্মবিনাশের 
বিপুল আয়োজন করিয়।ছিলেন, তথাপি বৈদিক ধর্ম বলিয়া এখনও বণাশ্রম 
ধর্মের অবশিষ্ট তিত্তি ইতস্তত বিকীণভাবে পরিলক্ষিত হয়। 


(৩) যখন বেদ প্রতিপাদিত ঈশ্বর, জগৎ ও ধর্দুসকল ভ্রান্তি, তখন 
প্রতিগাদ্্য অর্থের *অভাবে প্রতিপাদক শব্দরাশি যে বেদ,--ত]1হাও মিথ্যা) 
কারণ বেদ সত্য হইলে নিত্য হয়) নিত্য হইতে বেদ ও ব্রহ্মা দুইটা তত দাড়ায় 
তাহ] হইলে অদ্বৈতমিদ্ধি হয় না হতরাৎ বেদও মিথ্যা । 

জীবগণ সর্বদা বৃভির দাস। সছভ্তি পর্ধিচালন ও দর্বতি-দমনের একমাত্র 
উপায় ধর্ম, সেই ধন্ম যদি মিথ্য। ও মাঁয়ীকলিত উমমাত্র হয়, তবে দুবৃত্তিসমুহকে 
কে দমন করিতে পারে? ধশ্ভয় মানমপট হইতে বিদূরিত হইলে কুবৃত্তি- 
নিচয়ের নিবারণের উপায় অত্যন্ত অল । তখন কেবল মাত্র মামাঞ্জিক প্রথা 


হই ভক্তি | | ১২শ বর্ষ- ১ম সংখ্যা । 





দ্বার সমাজ শাসিত হইতে পারে । কিন্তু ব্রঙ্মভূত জীব মামাজিক লজ্জা কি 
করিতে পারে £ তাহাতে আবার উহা] যদ্দি যুক্তির বল প্রাপ্ত হয়, তবেত 
কথাই নাই। জীব যখন গললম্ষিত কুদ্রাক্ষমাল! ও গৈরিক বসন বিভুষিত 
হইয়া ব্রহ্ম সাজিলেন, তংক্ষণই তিনি বিধিনিষেধাতীত জীৰযুঞ্জ নিন্ত্ৈ গণ্য 
পথচারী হইলেন। নিলেপি ও নিরঞ্জন ব্রহ্গকে আর কি ধন্মাধন্থা স্পর্শ 


করিতে পারে ? 
ন্রমশঃ। 


প্রেমময়ী-চিন্তা । 


(বোয়ালিয়া ধন্মসভার অধিবেশনে পঠিত 1) 
( পণ্ডিত জীযুক্ত গোপীবল্প5 গেোসাঁঞ্ি লিখিত।) 


একদ। ভাদ্রের অপরাহ্ছে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হওয়ায় আমি রুগ্ন দেহ লইয়। গঙ্গা 
তীরে ভ্রমণার্থ বহির্থতি হইলাম। সঙ্গে প্রেমময়ী চিত্ত! সহচরী থাকায় নদীতীর 
একটু দূর হইলেও আমার হাটিঝা যাইতে বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না। আমি 
তাহার সহিত ধীরে দীরে নদ তটে উপস্থিত হইলাম । তবে রাস্তায় 
কয়েকটা স্থানে আমাকে কিছু বিবৃত হইতে হইয়ীছিল-_ একটা স্থানে একজন 
গাড়োয়ান অব রজ্জু সত্যত করিয়া হিন্দি ভাষায় আমাকে সরিয়া যাইতে আদেশ 
করিতেছিল । আমি চকিত হইয়া দেখি-_ কৌচম্যানের অশ্ব গায়ের উপরে 
আসিম্জা পড়ে আরকি । আমি অমনি সরিয়া গেলম। আর একটা স্থানে 
চাহিয়া দেখি-_ একটি লোক আমার সন্খে-- মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পরিমিত দূরে 
অয়? পড়িয়াছে ;) আমি একপাশ হইবার মানসে বাম দিকে সরিঘ্না ঈড়াইলাম, 
লোকটাও তাহাই করিল। আমি ,দক্ষিণ দিকে সরিলাম, সেও দক্ষিণে আশ্রয় 
লইল। এইরূপে ছুই তিন বার ঠোকাঠুকির পর আমরা পরস্পর পরস্পরের বাধ! 
অন্ধিন্রম করিলাম। আর একটি স্থানে এক খানি ইষ্টক খণ্ডে আহত হইঞ্জা 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছিলাম, ভাগ্যে ভাগে বভিয়া গেলাম। জ্ত্রীলোককে 
লইয়| বাস্তায় বাহির হইলেই এই প্রকার বিপদে পড়িতে হয়। সচরাচর 


ভা, ১৩২০ । ] ভুষ্ভি । ২৩) 





লোকে বলিয়া থাকে “পথে নারী বিবর্ভ্্িতা" আমি ভ্রীমতা চিন্তাকে লইয়া 
বাহির হইয়/ছি সুতর[২ আমার বিড়ম্বন। বিচিত্র নহে। 

নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখি হৃর্ধ্যদেব লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া ধীরে 
ধীরে অস্তাচলে যাইতেছেন। তীাভার কিরণ সকল ধরীবক্ষঃ হইতে বিদায় 
লইয়া বৃক্ষের মস্তকোপরি আশ্রয় লইয়াছে। নান। ব্ণের মেঘে আকাশের 
শোভা বিচিত্র ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। তরম্গাকুল নদী বক্ষেঃ অক্তো- 
নখ সত্যের শাস্তরশ্মি পতিত হইয়া অপুক্বা চাকৃচিক্যের বিকাঁশ করিতেছে । 
সমীরণ নদীর সরস বঙ্ষেঃ সম্ভরণ করিয়। সি হইয়া শ্রাস্ত ও তাপিত ব্যক্তি 
দিগকে আশিঙ্গন করিতে করিতে গন্তব্য পথে গমন করিতেছে। প্রকৃতির 
কি মনোহর মূর্তি! কি রমণীয় সৌন্দধ্য! আমি এক দৃষ্টে তাহার দিকে 
চাহিয়া আছি--হঠাৎ চিন্তা অঙঈগলী নির্দেশ করিয়! বলিয়া! উঠিল--"ভাই 
আত্মন ! দেখ দেখ প্রাণব্ল্রভের প্রণয় চুম্বনে প্রকৃতি হুন্দরীর গণ্ড কেমন 
আরভিম হইয়া উঠিপ। আমি বলিলাম চিন্তে । উহা! যে স্র্ধযাস্ত । স্ুষ্যদেৰ 
লোহিত বর্ণধারণ করিয়া অস্াচলে যাইতেছেন। চিন্তা বলিল ছিঃ তুমি কি 
নীরস, গ্রেম জান না। আমি বলিলাম তুমিইত আমার সঙ্গিণী তবে জানাইয়া 
দেওনা কেন? চিন্তা বলিল তবে শুন, তুমি বুক্ষের মস্তকোপরি স্লিগ্ধ হুধ্যরশ্থি 
ব্লরা যাহাকে নির্দেশ করিতেছ। প্রেম নয়নে চাহিয়)। দেখিলে, দেখিবে 
প্রকৃতি হুন্দরী প্রাণবল্পভের প্রণয় সম্ভাষণে গ্রীবা নত করিয়া মুচকি 
হসিতেছেন। থে নানা মেঘ পুঞ্জে হুশোভিত বিচিত্র অন্বর, উহা! আকাশ 
নহে, প্রকৃতির ন:ন। কাক কাধ্য শোভিত পতীম্বর। নুন্দরী, বঝল্পভের মন 
ভুলাইতে কি অপুর্ব বেশ ধারণ করিয়াছেন। আর এঁ যে ভাদ্রের ভরপুর 
নদখবক্ষঃ দেখিতেছ, উহা প্রত্ুতির প্রেমভরা বুক 1 তুমি বলিবে নদী নাচিয়া 
নাচিয়া সাগর সঙ্গমে--ছুটিয়াছে, প্রেমিক বলিবে উহ] নদী আোত নহে, প্রকৃতি 
প্রেম প্রবাহে প্রাণনাথের প্রণয় সম্ভাষণে চলিয়াছে। জল কল্লোলই তাহার 
প্রণব ভাষণ । তুমি দেখিতেছ সমীরণ মন্দ মন্দ হহিয়া তাপিত ও শ্রাস্ত 
ব্যক্তিগণের ক্লান্তি অপনোদন করিতেছে, প্রেমিক দেখিতেছে, প্রকৃতি সতী 
স্বীয় অঞ্চল দ্বার! প্রিয়তমের প্রচণ্ড রবিকর দক্ধ মুখ খানির ঘর্দবিন্দু মুছাইয়! 
চামর ব্যজন করিতেছেন, এবং অব্ণর মৃত একএক বার আসিয় শ্রান্ত ও 
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তাপিত জীবগণকে খামী সেবার যেকি আনন্দ তাহাই শুনাইয়া বলিতেছেন-_ 
কে যাবি আমার সঙ্গেঃ বিপিন বিহারী রঙ্গে, ঝট চল হেরি গিয়ে বুন্দাবণ 
পতি” | চিত্তামণির সার গভ বচনে আমার চেতন্টোদয় হইল, আমি তাহার 
অনুরাগ ভরা খুর্ত খানিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম । সেও আমাকে দৃঢ় 
ভাবে আগিম্ন করিয়া কোথার যেন লইয়া চলিল, ত্রমে একটি প্রশগ্পথে . 
আলিয়া দাড়।ইলাম, মে পথটির নাম তল্দাপথ, আমি চিন্তার অন্ুগমন করিতে 
করিতে বগিলাম-জড়। প্রর্কাত এমন করিয়া ভাঁলঝসিতে জানে, আর আমি 
তাহার কণ।শক্তি_জীব হইয়া তাহাকে ভালবাসি না! বড় লজ্জার কথা! 
চিন্ত! রুক্ষ স্ববে বৃশ্লি, ভালবামিতে কেহ কি নিষেধ করে? কথাটা আমার 
কর্ণে বড়ই ঝজিল। রাগ হইল। আমি অভিমান ভরে বলিলাম, ভালবাসিব 
কেন? তিনি সকল শক্তি গুলিকেই বামে লইয়া! কত আদর কত সোহাগ 
করেন আর আমি না হয় তাহার ক্ষুদ্ধ শক্তিই হহলাম আমার দিকে কি 
একবার ফিরিয়া চাহিতেও হয় না? তিনি থয়ং হলাদিনী শক্তিকে বক্ষেঃ 
লইয়া বিলাস করিতেছেন । বিরাট এতে মারা শক্তিকে সস্তোগ করিতেছেন 
এতদৃভিন বি সুভিতে লক্ষ্মীকে) হর সুভ্তিতে গৌরীকে ব্র্ধ মৃওিতে সানিত্রীকে 
ও বাম মুক্তিতে সাতাকে আপিঙগন করিষু। রহিয়াছেন সন্দত্রই তে| যুগল, তবে 
তি আমাকে একবার চরুণ প্রান্তে বসিতে দিতেও হয় না। তউ্হার অনন্ত শক্তি 
তন্মধ্যে তিন শৃক্তি প্রধান। প্রথন চিশক্তি, দ্বিতীর জীব শক্তি, তৃতীয় 
মায়াশক্তি। 
বিষুশক্ত পরা প্রোক্ত] ক্ষেত্রজ্জাখ্যা তথা পর।। 
অবিগ্ঠ কম্ম সংক্ঞান্তা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে ॥ “ বিষু পুরাণ ) 


বিষ্কুর অন্তরঙ্গা শক্তির নাম পরা। জীব শক্তির নাম অপরা ও মায়! 
শক্তির নাম কন মত্জ্ঞা। বিষুর এই তিন শক্তি উপলব্ধি হয়। শীতাতেও 
তিনি নিজ মুখে খীকার করিগাছেন যে, জীব তাহার একটা শক্তি বা প্রকৃতি । 
অপরেয়মিত স্ন্ঠ।ং প্রকুতিৎ বিদ্ধি মে পরা । 
জীবভূতাৎ মহ বাহে যয়েদৎ ধাধ্যতে জগং ॥ 
হে অর্জুন! পূর্বোক্ত নিক! অপর নাম প্রতি হইতে ভিন্ন আর একটা 


জীব রূপ! পরা নামে প্রকৃতি আছে তাহা তুমি জান, যে পরা প্রকৃতি এই 
জগতকে ধারণ করে। 
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দেখচিত্তে! যদ্দি তাহাই হইল, তবে তিনি আমাকে দূরে সংমার কুপে 
ফেলিয়। রাখিয়াছেন কেন? আমি কি তাহার বাসী হইবার যোগ্য নহি? 
চিত্ত হাঁগিয়। বলিল আচ্ছ1 মেয়ে বটে তুমি? অত রাগ করিলে কি চলে? 
তুমি রাগান্ধ, কামান্ধ তাই তাহাকে দেখিতে পাইতেছ না। তুমি অহঙ্কার 
গ্রীবা বক্ত করিয়া আছ তাই সাহার মধুর মুর্তি তোমার দৃষ্টি গোচর হইতেছে 
ন|। তিনি যখন ভিন্ন ভিন্ন মুর্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সহিত বিরাজিত তথন 
অবশ্য তোমার নিকটে ও কোন এক মূর্ভিতে রহিয়ীছেন। তুমি আত্মাভিমান ও 
আতুনুখ লইয়। ব্যস আছ দেখিষে কি রুপে? চিস্তা এই বলিয়া কঠোপনিষর্দের 
একটা শ্লোক আরত্তি করিল ২২ ্‌ 
দ্বা সথপর্ণা সযুদ্ধা সখায়া সমানং বুঙ্গৎ পরিষন্থজাতে। 
তয়োরন্য পিপ্ললং স্থান্থত্য ন শনন্যোহভি চাকশীতি ॥ 
ছুইটী হুন্দর পাখী এক বৃক্ষে বাদ করিতেছে, উহারা উভয়ে উভয়ের 
সখা । তাহাদের একজন সুমিষ্ট ফল ভোগ করিতেছে অপর জন অনশনে 
থাকিয়া কেবল দেখিতেছেন।” 





চিন্তার কথায় আমার বড় লঙ্জা হইল । ভাবিল'ম তাইত; প্রাণনাথ 
আমার হয়ে বসিয়া প্রেমনয়লে আগার দিকে চাহিয়া আছেন, আর আফি 
হতভাগিনী কোথায় তাহার সেক! করিব, ন। তাহাকে সয়খে থুইয়া আত্মোদর 
পুরণার্থ নুমিষ্ট বোধে কম্খুফল ভোগ করিতেছি । আমার তুল্য পিশাচী ও 
মু! আব কে আছে ৭ অর্জুন একদিন এই কন্দবফল ভোগ করিতে যাইতেছিলেন 
দেখিয়! ভগবান বলিয়/ছিলেন--. 
যৎ করোষি যদশ্ধালি যজ্ভহোষি দদাঁসি যহ। 
যন্তপস্তলি বৌন্তেয় তংকুক্তঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
“ছে অর্জন! তুমি যাহা কথ্বকর, যাহ। হোম কর, যাহা দ'ন কর) 
যাহ1 তপন্ত। কর ইহার ফল আমাতে অপর্ণ কর ।” 
আমি যদি বুদ্ধিমান হইতাম তবে তাহার অভিপ্রাধথানুসার়ে ভঙ্ভুনের মত 
তাহাকেই কর্মুফলটা প্রদ'ন করিতাম। আর যদি ব্রজ দেবীদের তুল্য আমার 
লৌভাগ্যের উদয় হইত তবে বলিতাম নাথ! এই কর্দ্মফলটা সুমিষ্ট হইলেও 
ইহাতে মাদকতা অ:ছে আমি ভোজন করিলেই বিমনা হইয়া পড়িব তোমার টা 
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বদন দেখিতে পাইব না প্রাণ ভরিয়া তোমার স্ব! করিতে পাহব না, হুতর।ৎ আমি 
ইহ খাইব না । আর আমিই যাগ। অখাদ্য জ্ঞান করিলাম হে শ্রিয়তম। তাহ। 
তোমাকেই ব! অর্গণ করিব কি করিয়া, অতএব তোমাকেও দিব না আম 
এই সকল কম্ম বুক্ষকে ডালে মুণে উপাড়িযা যমুনার জগে ভাসাইফা দিব। 
যপি বল--“তবে তুমি আমাকে কি দির] সেবা করিবে? । আমি বপিব-- 
“এই দেখ আমার গ্রেম বৃক্ষে অন্ভরূগ পুষ্প অস্কুটিত হইয়। তাহাতে ভাবরপ 
ফল ধরিমাছে, হে ভাবগ্র/হিন ! আমার এই ভাব কলটা গ্রহণ কর'”। এইরপ 
ভাবিতে ভাবতে অনুরাগে আমার গণ দেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল আমি 
নিসেষ হান আস্থা নিশ্চল ভাবে বমিয। বহলাম॥ চিন্তা এই আপস 
আমাকে এক শপ্রু বাস্যে লইয়া চলিনস। তথায় ভপহ্িত হই] দেখিলাম 
আমি শোক দুঃখাঁতীত পরম হখদ-পরমাণন্দ ময় একটী বমণীয় স্থানে আগিষ। 
উপস্থিত হইয়/ছি। 

পরম পুরুষোস্তম শ্বয়ৎ ভগবাঁন। কৃষ্ণ যাহা ধন তাহ] বৃন্দাবণ নাম ॥ 
চিন্তামণি ধাহ। ভূমী রত্বের ভবন। চিন্তামনিগণ দাসশ চরণ বিভৃষণ ॥ 
কলবৃক্ষ লতা বাহ সাহজিক বন। ফল ফল বিনা কেহ না মাগে অগ্ঠধন ॥ 


অনন্ত কামধেনু ধাহা চরে বনে বনে । ছুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্ভধনে | 

সহজলোকের কথা ধাহ। দিব্যবীত। সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত ॥ 

সব্ধত্র জল যাহা অমৃত সমান। চিদানন্দ রগাপাদ ধাহা মূর্তিমান ॥ 

অপলক্ধী।জনি গুণ ধাহা লক্ষ্মীর সমাজ । বুধ বংশী করে ধা প্রিয় সখি কাজ ॥ 

(ব্রহ্ম সংহিতোধুত শ্রোকের পগার টীকা চরিতামুত ) 
আমি তথায় উপস্থিত হইতে ন! হইতেই জীকুফের আনন্দ দাত্বিনী হলাদিনী 

শক্তির বুত্তিরপা মখিগণ ম্যামার সন্তোষ বিধানার্থ গ্রেমানন্দে হাসিতে হাসিতে 
আমার নিকট আয়া, আমাকে আনশ্িজগন করিয়। বলিলেন_-সখি! আইস, কান্ত 
সম্ভোগ করিবে আইস? তাহাদের চিদানদ্দময় দেহের সংস্পর্শে আমার সকাম 
ধম্মুলোপ পাইল । আমি লজ্জিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম, ছিঃ! আমি কি 
কামু্দী! আত্ম হুখের জন্য স্বামী সেবা করিতে আসিয়াছি। পতির সুখ সম্পাদন 
করাই সতীর কর্তব্য। পতি হৃখেই যাহ।র সুখ, পতির প্রিয় কাধ্য সাধনই যাহার 
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করণীয়, পতি সেবাই যাঠার ব্রত, সেইত রমণীর শিরোমণী | আীমতী রাধিকা 
বলিয়াছেন £-_ 
আশ্রিয়্য বা পালরতাং পিনষ্ট, মামদর্শনাম্মন্বততাৎ করোতু বা। 
যথ।তগ। বা নিদধাতু লম্পটো মহগ্রাণনাথতা স এব না পর? ॥ 
এতটা জোরের কথা প্রাণের পুর্ণ টান না থখ।কিলে শুধু কর্তব্যান্রোধে 
আইসে না। আত্ম হুখ বর্জিত অপরিসীম অনুরাগ না থাকিলে একপ বলা ষঘ 
না। শরীরের আনন্দদায়িনী শর্ব প্রধান! শক্তির নাম হলাদিলী শক্তি, 
এই শক্তি।শ্রভাবে গ্থ রূপ কুষ্ণ হখাপাদন করেন এবং সেই কষ সুখে 
ভক্ত গণের হৃদয়ে যে অপ্রাকুত সুখের উদয় হয় তাহাই হুনাদিনী শক্তির কার্থা। 
এই হৃলাদিনী শক্তির সারাহপারমু(গ শ্রীমতি রাধিকা আমি সেই শ্ীরাধি- 
কার সখিগণের আগিঙ্গানে আবডা হইয়। আত্ম হুপ ভূপিয়া গেলাম, প্রণনাখের 
সেবা হথের জগ্ঠ প্রাণ নাচিয়া উঠিল। এমন সময় ননঘনগাম অর্থাৎ শাস্তঘন 
মুক্তি এক পরম পুরুষ লাবণ[ ধার' বর্ণ করিতে করিতে আমার সন্মণে উপাস্থত 
হইপেন। আমি ভাঙ্গার অপার সৌন্দর্য দর্শনে বিভোর হইলাম এবং তাবে 
গদ গদ হইয়া তাহার চরণ প্রান্তে পড়িয়া গেলাম তিনি আমাকে আদর 
করিয়া উঠাইলেন এপহ প্রণয় বিন চিবুকে হস্কা্প করতঃ প্রেম নয়নে চাহিয! 
বলিলেন-- 
"ছিন্ন মোরা, লুলোচনে, গোদাবরী তরে 
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বক্ষ চড়ে 
বাপি নীড় থাকে হখে; ছিনু শোর বলে, 
নাম পঞ্চল্টা, মন্তে আর-বন সম। 
আমাকে মৌনাবলন্নন করিতে দেখিয়া সঙ্চরশ চিগ্ত! বলিয়া! উঠিল :-- 
দেখ দেখি, মায়া নামী গোদাব্রী নদশ তটে,ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু ও নো 
এই পঞ্চবটে সমাহার, মন্তে জুরবশ স্ম দেহরূপ পঞ্চৰ্গীর বুক্ষ চড়ে অর্থাৎ 
জদিশিরোদেশে, কপোত কপোতির স্থায় তোমবু। ছুক্তনে নীর বাধিগাছিঙ্গে 
কিন? উপনিষদের সেই কথাটা আবার মনে পড়িল £-- 
ধাসপর্ণা সুজা সখায! সমানং বক্ষং পরিষ্গ জাতে 
ওয়োরন্য; পিপ্ললং খাছত্যনশ্নো!হন্ি চাকশনতি ॥ 


২৮ ভক্তি । [ ১২শ বর্--১ম সংখ্যা । 








চিন্তা বলিল-_ আর না। চঙ, বথেষ্ট হইয়াছে অগত্য। আমি অনিচ্ছ! 
সত্বেও চিস্তার ইগিত মতে স্বপ্ন রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম । যাইবার সমন 


মনটা গ্রাণন।থের চরণে রাখিয়া গেলাম। 
ক্রমশঃ । 





শ্ীশ্রীবংশীবদন ঠাকুর । 
(পুকব্ব প্রকাশিতের পর ।) 
পণ্ডিত আল হরিদাস গোস্বামি মহোদয় লিখিত | 


ঞ 
পপ ০ “পপ 


“সেই রসরাজ রূপ দেখহে আমার। 
গোপনে রাখিবে ইহা না কর প্রচার ॥” 
ইহা কহি প্রভু দ্েখাইল স্ব স্বরূপ। 
রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥ বঃশিঃ 
বালক বংমীব্দন প্রভুর এই রমর।জ যু্তি সন্দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে 
বিহ্বল হইয়! প্রভুর পদতলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর ভ্মঅর্গ স্পর্শে 
তাহার চেতনালাত হইলে তান নসন মিলিয়। দেখিলেন তাহার মুখে তাহার 
প্রাণ গোৌরঙই রহিয়ছেন। 
রূপ দেখি বংশী হেলা আনন্দে মুচ্ছিত। 
ধরিতে ন। পারি হিয়। পড়িপা ভূমিত ॥ 
তবে প্রভু হস্ত স্পর্শে করান চেঙন। 
পুনঃ গৌর. দেখি বংশী নুবিম্মিত হন॥ বঃ শিঃ। 
প্রভু তখন বংশীবদনকে আদর করিয়া প্রেমালি্গন দান দিয়] কৃতার্থ 
করিলেন। আর কত সম্মান করিলেন তাহ। শ্রবণ করুন । 
তবে আগিঙ্গিয়া প্রভু কৈলা আশ্বাদন। 
তোম। বিনা মত্ম্বরূপ কে করে ধর্শন। 
মোর তত্বলীলা রস তোমায় গোচরে। 
অতএব শ্ব দ্বরূপ দেখান তোমারে ॥ 


ভাদ্র, ১৩২*!] ভক্তি । ২৯ 





গোৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধল স্পর্শন। 
কৃষ্ণ বিন বাধা নাহি স্পর্শে ম্মন্য জন 
রাই ভাবে বিভাবিত করি আত্ম মন। 
স্বশ্যাম মাধুধ্য রম কারি আম্বাদন॥ 
তব কাছে মোর কিছু গুপ্ত নাই কশ্ম। 
লুকাইলে প্রেম বলে জান সব মন ॥ 
গোপনে রাখিও কাহ! না কর প্রকাশ। 
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ 
আমিও বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল। 
অতএব উভয়েতে হই সমতুল ॥ বঃ শিঃ 
সী গ্রীগৌরাঙ্গের শীনুখ নিঃস্কত অনৃতমতী বাণী শ্রধণ করিয়া বংশীব্দন 
আনন্দে গদ গর হইলেন। প্রাণ ভরিয়৷ কান্দিলেন এবং প্রভুকে শুব করিছেন। 
স্তবান্তে এই বলিয়! প্রণাম করিলেন । 
বুন্দাবনস্তরে রম্যে রাসো২ঘসব সমুতনুকংৎ। 
রম মণ্ডল মধাস্থং নমামি রসিকেশরৎ ॥ 
প্রণামাস্তে কৃতাগ্ীপি পুটে নিব্দেন করিলেন £-_ 
জগত মণ্ডল এই তব উপদেশ । 
শুনিয়া কুতার্থ মু্ি হুইনু বিশেষ । 


কর্মী জ্ঞান আদি তম দূরেতে বাইল ॥ 
জাত্যাদির অভিমান সকল ঘুচিল | 

প্রেমময় চক্ষু মোর হইল এখন ॥ 

এত দিনে হেল প্রভু সফল জনম॥ বঃশিঃ। 


বালক বংশীবদন এইরূপ কাতরে[ক্তির সহিত প্রভুর নিকটে আত্ম নিবেদন 


করিয়া নিমুলিখিত নিজক্ত শ্লোকে পুনব্বার তাহাকে প্রণাম করিলেন $-- 
অচিস্তয শক্তয়ে তুভ্যৎ নমে! নমে! মহাপ্রভো। 
অয়ং মহোপদেশস্তে সর্ষেষাং বিদধাতু শং। 


বালক যংশীবদনের প্রতি প্রভুর দয়ার জীমা নাই। ব্রগ্জের যাহা কিছু 
নিগুঢ রস আছে ভ্রীগৌরাঙ্গ একে একে সকলি তাহা বংশীবদনকে বিশদ- 
রূপে বুঝাইয়া দিলেন। 


ক । ১২শ বর্ম- ১ম সংখা। 


ঙ্ে 

ও 
ক 
সী 





ব্রজের নিগুঢ রস লীলাতত্ব ধত | 

বংশীর নিকটে প্রভু কল! যথা! মত। 
প্রত বাণক বখশীন্দনকে রসরাজ মুত্ততে দর্শন দিয়াছিলেন। রস তত্রপার 
মাধুধ্যরপ রত্র-চিন্তামণি কিরূপে গরভু বংশীবদনকে বুঝ।ইলেন তাহ শ্রবণ 


ককন। 
তামা কীসা কপা সোণা রত্ব-চিস্তামণি। 


কেহো যদি কাভ! পৌঁতা পার একখানি 1 

ক্রমে উঠাইতে গেই ধাতুতম পায়। 

ছে গ্রশ্নোন্তর কৈল শ্রীগৌরাঙগ রায় ॥ 

শর্ত তাখ। দ|ন্য কামনা সখা রূপা গনি । 

বাংসপ্য সোণ। শৃঙ্গার রস চিন্তামণি॥ 

করমের ফলে মাত্র তামা লাভ হুয়। 

জ্ঞানেয় ফলেতে কাসা লাভ সুনিশ্য় ॥ 

কম্ম মিশ্র। ভক্তি ফলে রূপা লাভ জান। 

তন মিশ্র ভক্তি ফল মে।ণ| লাভ মানি ॥ 

হু বিশুদ্ধ! ভক্তি প্রেম পীরিতের ফলে। 

বুত্ব চিন্বামণি লাভ মহাজনে বলে ॥ 

খুনিতে সকল ধাতু বিরাজ করয়। 

ভাগ্য অনুসারে কিন্ত ল!ভালাভ হয় ॥ 

শ্রগৌরাঙ্গের নিকট বাগক বংশী বদন রপতত্বের পুর্ণ শিক্ষা পাইলেন। 

শ্রীগৌর ভগবানের কা বলে বংশীবদনের যেন পুনজম হইল । তিনি চতু- 
দিকে রসরাজ নটবর শ্রীকুষ্ণ মুর্তি দেখিতে লাগিলেন শ্রীক্ষ্ণ প্রেমে তাহার 
| বাল হৃদয় একেবারে উচ্ছবাপিত হইয়া উঠিল | শ্রীনৌরাঙ্গ বালক বংশীবদনকে 
শক্তি মঞ্চার করিয়া শ্রীধম নবদ্বীপে থ।কিয়। কলির জীবকে শ্রীণষ্*ণ ভজন 
শিক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন তিনি স্বয়ং আঁচ- 
রিমা কলির জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাহার অব্তাবের কারণ। 
সেকথা শ্রীগৌরাঙ্গ বালক বংশীবদনকে বলিতে ভুপিপেন না। বংশীবদনের 
ছগ্ত ধারণ করিয়া প্রত বলিলেন ৮ | 


ভাঁদ, ১৩২৭ । ] ভক্তি । ৩১ 


১১১১১১১১১১১ 


তবে প্রভু শীবংশশীর ধরি ছুটী হাত । 
হাগিয়া মধুর স্বরে কন এই বাত ॥ 
নিজের ভজন ব্রজ গোপী অনু এার। 
জান/ইতে হেম্থ আমি গৌরাঙগাবতার ॥ 
তেই কহছি মো গরূপনা কর প্রকাশ। 
তোমার কছেতে এই কহিন্টু নিখ্যাপ ॥ 
প্রভুর নিকট এই সমস্ত রস তত্ব কথা উপদেশ পাইয়| বংশী বদন কঙার্থ 
হইছেন। সমস্ত রাত্তি প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথ। কহিয়। অতিবাহিত করিলেন। 
এইরূপে এক রাত্রি প্র বশী সঙ্গে । 
গোঙাইলা মহাপ্রভু কুম্; কথা রঙ্গে ॥ 
তাহার পরদিন প্রতে গ্রভুকে প্রণাম কারয়া বংশীবদন গৃহে গমন 
করিলেন। গৃহে তিষ্টিতে পারিলেন না। ছুই দিন পরে পুনরায় বংশীবদন 
প্রভুর নিকটে চলিয়৷ আমিণেন। 
শ্রভুর নিকট শিক্ষা লভিসা বদন। 
প্রভুরে প্রণাম করি গেগা স্বভবন & 
দুই দিন পরে পুনঃ প্রভুর গাশেতে | 
শ্রীবংশীবদন আমে বিষন্ন মনেতে ॥ 
বিষন্ন মনে কেন ? পাঠক বুঝিতে গারিলেন কি? প্রভু সেই দিন গৃহতাগ 
করিবেন । প্রভুর আদেশ বংশীবদন গৃহে থাকিয়। শ্রীকষ্। ভঞ্তন করিবেন। 
বংশীবদনের হুন্দর বদন খানি আজ মলিন বিষাদ মাখা প্রভুর নিকটে 
যোড় হস্তে দগ্ডায়মান। যেন কত অপবাধী। শ্রীগৌরাঙ্গ সাঞ্রনয়নে বংশী 
বদনের নিকট বিদ্দায় লইবার কালশন বলিলেন £-- 
ব্দায়ের কালে এভু কহেন বদনে। 
গৃহে রি ভজ তুমি অশনন্বনন্দনে॥ 
তোমা হইতে রসরাজ কুষ্ণের শুজন। 
শিক্ষাল/ত করিবেক বহু বন জন॥ 
মোর বাক্যে রহি গৃহে কলি জীব জনে। 
কুষানৃষ্ট করি কর গ্রতুত্ব রক্ষণে॥ 





৩২ ভক্তি! [ ৯২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা। 
১০৯১১১১১১১১ 
হুর কথায় বালক বশীদদন বড়ই লজ্জ। পাইপেন। ধংশীব্দন বালক 
হইলেও পরম বৈঠব। বিনয়ের অব্তার। প্রভুত্ব রক্ষণ করিতে হইবে 
প্রভুর মুধে এই আদেশ বলিষা নংশীবদনের জদযে একটা ভাবের উত্স 
উঠিল। মেহ উৎসে ক্ষুদ ক্ষুদ্র তরন্গ থেশিতে লাগল। সেই সকপ তরঙ্গের 
খত গ্রতিঘাত তাহাঁব বাপ লদষ উদ্ছেলিও হুহছল। তান মনে মনে ভাবিলেন 
প্রভৃত্ব আবার কি? শ্রীগৌরাঙ্গের দাসেব দাস হওষা অপেক্ষা অগ্য প্রতুত্ত 
কিছুই৩ চাহি না। যেদিন সেই প্রত পাইব, প্রীগৌর।ঙ্গের দাসের দা 
বলি] পবিচন্স দিতে পারিক, চসহ এভিও পীকার করিব। বংশীবদনের মনে 
রই ভাবের উদ্দষ ছছল। 
প্রভুর বচন শুনি কে জীবদন | 
আমার প্রভ্‌ প্রত নাহি প্রযোগন ॥ 
ভোমামাব দাসের দাম হৈতে মু্ি চাঁছ 
মেই সে আমাব নাথ জানিহ ব্ডাহ ॥ 
এই বর পেত মোবে জীবন নিমাহ। 
তোমার দাসের দস যন হ'তে পাই । 
তোমার দাসের দাম যে দিন হইন। 
সে দিন প্রভু মোব হইল জানিব॥ 
তোমার দামের দম হা জশবনণে। 
খর্ষে তুঘা গৌর নাম করান বীভলে॥ 
হা গৌরাঙ্গ । হ1 গৌরাঙ্গ । বলে জাবগণ | 
যখন করিবে গ্রড় উচ্চ সংবীত্তন ॥ 
তখনি জানব মোৰ হইল ঠাকুবাই। 
তখনি জালিৰ মোর লডই বড়াহ ॥ 
শ্্রীগৌর ভগবান প্রিষততক্ত বংশীবদনের জদষে আবির্ভাব হইখাছেন। বংশী- 
বদন গন আর হ্বীকৃদ কে দেখিতে পইতেছেন না। চর্তদ্দিক গেৌরম্ধু 
দেখিতেছেন। শ্রীকন্চ ভঙ্গন একেবারে ভুলিষা গিবাছেন। ভ্রীগৌরাঙ্গ 
আন্তধ্যামী | তিনি সকলি বুর্কিদেন। তখন চতুর শিরোমণি আবার চাতুরী 
জাল বিস্তার করিলেন। ভক্তের নিকট তিনি চিরকাঁণই প্রচ্ছন্ন থাকিতে ভাগ 
ধাসেন । ছুই জনাই তাহার নাম কির প্রচ্ছন্নাবতার | আ্ীগৌরাঙ্গ বংশীব্দনন্ে 
অতি ধীরে তীরে মধুর বচনে কহিলেন £-- 
পাশ জ্েমশঃ। 





চি ১২শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্য1। আিন ও সন 
৬০০০১৩০৬০ £ 
ভক্তি 


ধর্মসন্থন্ধীয় মাসিক পাত্রকী 


ভর্তি ভগবত সেবা তক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী । 
ভক্তিবানন্মবপা চ ভক্তিউক্তন্ত জীবনম্‌ ॥ 








“উখিনতীুপ্মম গুল” কতৃক পরিদর্শিত । 
সম্পাদক 
আ়নশচ্র ভট্টাচাধ্য | 


ভক্তি কাধ্যালয়, 


ভাঁগবতা শ্রম, কৌড়ার বাগান, হাওড়া 
হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । 


] 





সে 





হাওড়া 
ব্িটাশ ইন্ডিয়া প্রিপ্টীং ওষার্কস্‌ 
হইতে 


অস্থবোধচন্জ্র কুণু ছারা মুদ্দ্িত। টি 


বাধিক মুধ্য ১২ টক। প্রতি খণ্ড ০, ছুই আনা। 


৭ পপর ০.৭ ৯০৯ 








সুচীপত্র। 


( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জ্বী লেখকগণ দায়ী 1) 


বিষঘু। লেখক । পত্রাঙ্থ। 
প্রাথনা সম্পাদক ৩৩ 
চিতাবদোদ শ্রীগোপেন্ুভূষণ বিদ্যা বিনোদ ৩৪ 
'বংশীবদন শ্ীহরিদাস গোস্বামী ৩৫ 
ভ্রীসহ্ীর্তন শ্বীসত্যচরণ চল্জ বি, এল, ৪১ 
ভীরাধা শ্রীশশীডুষণ সরকারু ৫ 
প্রেমময়ী চিন্তা শ্ীগোপীবল্পভ গোসাঞ্জে ৫৩ 
মাতৃচরণে নিবেদন ও সম্পাদক ৫৭ 
গুরুপদভরস! |] 

দীনবন্ধু জীবনী শ্ীঅন্নদা প্রসাদ চট্টে।পাধ্যায় ৫৯ 
কাঙজালের মনের কথা শ্রীবিজয়নারায়ণ আচাধ্য ৬ 
হষ্টিতত্ব শ্রীচারুচত্্র সরকার ৭০ 
তক্ততুী শ্রীচগীচরণ মুখোপাধ্যায় ৫ 


পাথরের উৎকষ্ট ব্রেজিল চসমা। 


যথ।নিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ভাক্তারদিগের 
ব্যবস্থানুসারে চসমা বিক্রষ্ধ করি | ইহাতে কৌন ভ্রুটী লক্ষিত হইলে ১মাসের 
মধ্যে পরিবর্তন করিয়া দিই, স্টীল চসমা ৬১, রূপার ১০৯, সোনার ২৫৬ 
হইতে ৩৬২ টাকা। আইপ্রিসারভার ১২ 

মফঃস্থলন্থ গহকগণ তাহাদের বয়স ও দ্িধালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরাপ 
দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসম| ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যায়| 


রায় মিত্র এণ্ড কোং । 
১৮ নং ক্লাইব ফ্রীট, কলিকাতা) ব্রাঞ্চ গোকনি, পটুযাটুলি। ঢাঁক। 





শ্রী হীব।ধারমণো জয়তি । 
ভক্তি । 


১২শ বর্ষ, ব্য সংখ্যা, আশ্বিন! সন ১০২০ লাল। 

















প্রার্থনা । 


চর 
৩০৪ 


পাপন 


তদেকং শ্ারাম স্তদেকৎ জপাম 

শুদেকৎ জগত সাক্ষিহপৎ নমাম। 
সদেকং নিধানৎ নিবলম্গমীশং 

ভবান্বোধি পোতৎ শরণং ব্রজাঁমঃ ॥ 


ভে সর্পোশ্বর ! আমর! কপি-কলুঘিত ছুল্গণ জীব, এই ছুল্লগষ্য ভবসধুতে 
পতিত, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় একমার তোমার শ্রীপদ্ধতরধ। সুখ সু 
করিয়া জীন অবিরত ঘরিতেছে, কিন্তু গুখ শাগ্তিলাভ করিতে হইলে যে, তোমার 
নাম গুণ,ভু কিল, তে তি ভাগংফাকিঘণে জানিয়। গ্রণাম করিয়। তোমার 
ভাবে বিভোর থাকা জীবের একমাত্র কর্তব্য ত্বাহা বুঝেনা, আর ইহ] না বুঝি- 
যাই তোমার ভাব ছাড়া হই দূরে ফাইয়। পড়িতেছে গু নিরন্তর অসহ্থ 
দুঃখানলে জণিঙা পুড়িয়া থাক্‌ হইতেছে। হে মঙ্গলম্য়! হে বিশ্বে! এই 
বিশের তুমিই আধার, জীবের তুমিই একমার অবলগ্বনীয়। ভবভয় নিবারণের 
জন্য আমরা তোমার শরণ লইলাম আমদিগের ৫ কলুষিত জীবের গ্রাতি 
সদয় হ৪। 
দয়াময়! আমি অতি দীনহীন 'আামার এমন কোনও সাধন ভজন নাই 
যে, তদ্বারা তোমাৰ ভাল বলিব ব। ভক্তি করিব । যাহার পুন পুর্কাজন্মের বু 
স্বরুতি থাকে মেই-ই তে।মাকে চিনিতে পারে, তোমাকে তক্তি করিতে পাবে, 
আমি নিভাত্ত বহির্মুখ। অযাচিত ভাবে অবিরত তোমার অপ করুণার 


৩৪ ভক্তি । | ১২শ,বর্ষ--২য় সংখ্যা । 





পরিচয় গাইয়াও তোমার মহিমা বুঝিতে পারিতেছি না, বা তোমাকে টিনিতে 
পারিতেছি না। সাধু গুরুমুখে তোমার সেবা পুজাদির কথা শুনিয়াছি মাত্র 
কিছুই করিতে পারিতেছি না, যদিও তুমি কিছুরই প্রত্যাশী নও বা তোমার 
কিছুরই প্রয়োজন নাই, তথাপি আমাদের ছুক্বম্মজনিত ফলভোগ ক্ষর করিঘ্বা 
তোমার পরমানন্দময ভাবে. বিভোর থাকিবার একমাত্র উপায়ই ষে. তোমার 
পেবা। যেতাঁবেই হউক ফলফুল ভাব ভক্তি অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই 
হউকনাকেন তোমার সেবাতো। করা চাই-ই ॥। আমি এমনই ভাগ্যহীন এমনই 
_ মাক্ারীষ্ট ষে, কোন প্রকারেই তোমার সেব। করিতে পারিতেছিনা। বৃথা 
কাধে, অনিত্য সংসারের অমার খুটী নাটা লইয়া অকারণ ঘুরিয়া মরিতেছি। 
_দিনেদিনে নির্দিষ্ট দিনকয়টাও গত হইতেছে। নানাপ্রকার জরা ব্যাধিতে 
শরীর ক্ষীণ হইতেছে, হ্দয়েরু আশা প্রাণের বল উত্সাহ দিন দিন যেন 
ক্ষীণতর হইরা পড়িতেছে, মন সব্তদাই চঞ্চল স্দাই যেন কি একটা পদার্থের 
জন্য উদাও ঞাণে ছুটিয়'ছে। 

পরতো ! তবুতো। তোমাকে মনের মত_-ডাকার মত করিয়া ডাকিতে পারিতে 
ছিনা, তবুতো তোম!র মধুর হইতেও হুযধুর সেবা করিতে পারিতেছি না, হে 
অনাথবন্ধো! তুমি হূর্ধলের বগ, বিপদের, কাণ্ডারী, নিরুপায়ের উপায় তোমার 
দয়ার মীমানাই। আমাকে আর তোমার সেবা ভুলাইয়া দুঃখ দিওনা, 
অমি আশ্রয় হন আমার একমাত্র আশ্রয় একমাত্র বিশ্রাম স্থল তোমার & 
বিরিকি বাঞ্চিত অভয় চরণ, দেখ দেখ দয়াময়! অযোগ্য বলিয়া- মেবাপরাধী 
_ বলিয়া যেন পায় ঠেলিওনা, কাতর প্রাণে এইটীই আমার প্রার্থনা । আমায় 


তোমার ভাবে মঙ্জাইয়া রাখ। রা 
দ্*নেশচন্দ শর্মম। 


বো সিরিজ অর ৫ দক 


চিত্তবিনোদ । 


চা চর 
সপ পিসী পচন 
৩০৬ 


. চিন্তবিনোদ মুন্তি মধুর 
শ্বর্গ আমার--আমার ষ]। 
জীবনে মরণে সাধনা যে মোর 
| € চাকু চরণ চন্তম্!। 
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লুকান বক্ষে হৃদয় কক্ষে 
আমার দেবতা--আমারি ত। 
চিন্ত বিনোদ মুণ্তি মধুর 
দর্গ আমার-- আমার ষ। 
মুক্ত, আকাশ :মুজ্' বাতাস 
বিঘোধষিছে তার মহিমা যে। 
কাননে কাননে খুর্দিছে কোকিল 
“জগতের গুক্ক আমার সে। 
লঙ্যিতে,গিরি 'পঙ্গ জনেরে 
শক্তি প্রদানে যার কুপা। 
চিত্ত বিনে মৃস্তি মধুর 
দীপ্ত দেখাতে আমর তা? ॥ 
সে যে অনভ্ত-বেদ বেপান্ত 
কেমনে ধরিবে অ-্ধরে গো । 
সাম্তভ মে মোর, শান্তির সুধা 
উছলিত তার অধরে তো। 
কবে অমি হায় ধরিব মাথায় 
অধর চাদের নধর পা। 
চিত্তবিনোদ দীপ্ত মধুর 
গৌর আমার বিশ্বপা। | 
শ্রীগোপেন্দ্ভূষণ বিষ্তাবিনোধ । 


পিপলস 


বংশীবদন | 


(পুক্ব গ্রকাশিতের পর 1) | 
(পণ্ডিত হ্লীল হরিদাস গোস্বামি মহোদয় লিখিত । ) 
বংশীর বচন শুনি কন মহাপ্রভু । 
শ্ুহে বংশী এই বত লাবলিহ কডু॥ 


৬৬ ভক্তি | [ ১২শ বর্ধ--হয় সংখ্য'। 








আমারে গোপন তুমি সঙত করিবে। 
প্রকাশিলে আশা মোর বিফল হইবে ॥ 
মোর নাম গন্ধ ছাড়ি হইয়া সই । 
সব্্দ জীবে ভজাইবে রসরাজ কুষ॥ 
রসরাজ কুষ্ং বিনা গতি নাহি আর। 
কু জানাইতে এই মোর অবতার ॥ 
জীক্। ভক্তদ্দন আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ । 
চারিযুগে জয়যুক্ত জানি সর্বঞ্ষণ ॥ 
বালক ব্খশীবদন স্থির চিত্তে প্রভুর বদন চল্দের প্রতি চাঠিয়া কি ভাবিলেন। 
প্রভৃর বাক চারুন সকলি বুঝিলেন। চতুর শিরোমণির চাতুরী ভাক্তের নিকট 
পরাজয় মানিল। বংশীবদন মনের ত্যার আর লুকাইতে না পরিষ। প্রভ়কে 
কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন। 
যেকুষ্ণ সে তুমি প্রভু যে তুমিসে রুদ্ধ । 
মোরে তাণু!ইছ বুঝি দেখি অপকৃষ্ট ॥ 
শ্ীভগবান ভক্তের নিকট পরাজিত হইলেন। ভক্তের জয় হুইল । ভক্তের 
জয় সর্বত্রই! শ্রীগৌর ভগবান তখন দায়ে পড়িয়া নিজ ভগবন্তা ও স্বরূপ 
শ্বশকার করিলেন । শ্রিয়তম তক্ত বংশীবদনের হস্ত দুইখানি ধারণ করিয় 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন । 
তবে মহাপ্রভু কন ওহে শ্রীব্দন। 
মোর এই বাক্য প্রভু না করু লঙ্ঘন ॥ 
যত দিন করিব মুই প্রকট বিহার । 
তত দিন মোরে নাহি করিবা প্রচার ॥ 
অপ্রকট হৈলে আমি যাহা ইচ্ছা! হয়। 
তাহাই করিহ ভুমি কহিন্ত নিশ্চয় ॥ 
ংশী বদন আর কোন কথা কহিলেন না। প্রভুর শ্রীমুখের পানে চাহি 
বুহিলেন। কিছুক্ষণ পরে মস্তক অবনত করিধা প্রন্থুর শ্রচরণ কমপযুগল দর্শন 
করিতে লাগিলেন? ওগৌরাঙ্গ গৃহত্য।গ করিবেন, তাহাকে আর দেখিতে 
পাইবেন না, এই মিপাকিণ হৃদয় বিদারক কথা তাহার মনের মধ্যে উদ্দিত হইল। 
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তিনি কান্দিয়া আকুল হইয়া শ্রীগৌরাক্গের চরণ তলে পতিত হইলেন । প্রভৃর ও 
কমল নয়নে প্রেমাঞ্ দেখ। দিল ভক্তের আকুণ ক্রন্দনে জীভগবানের 
জূদয় দ্রুব হইল । তিনি আর স্থির থাকিতে পরিলেন না। তিনি হন্স ধরিয়া 
ংশীব্দনকে উঠাইঝা নিজ ক্রোড়ে ব্সাইয়া সঙ্গেহে মধুর বচনে কহিতে লাগি- 
লেন £-- 

তবে মহাপ্রত কন ভ্রীবংশী বদন। 

তোমা! চৈতে ভক্তি যোগ হইবে রক্ষণ ॥ 

তুয়া খংশে রস রাজ শকুষ। চরণ 

ভজন বিমুখ নাহি হবে কদাচন॥ 

তববংশে মর্কশেষ্ট কুষ্ণ বল রাম। 

প্রেমেতে বহিবে বাঁধা কঠিন সন্ধান ॥ 

তববংশ হইতে রস রাজের ভজন । 

ভাগ্য ধান বহু জীব করিবে শিক্ষন ॥ 

তুয়া সঙ্গে পুন আমি কোন গুপ্ত স্বানে। 

্‌ করিব ত্রজের লখলা কহিনু সন্ধানে ॥ 
২শী বদনের তাপিত প্রাণ কথকিত শীতল হইল । কিন্ু প্রত গৃহত্যাগ 

করিবেন, তাহার বিরহ কি রূপে মহা করিবেন এই ভাবিয়া কীদিয় 
আকল হইলেন। প্রভকে না দেখিয়া কি করিয়া জীনন ধারণ করিবেন 
তাই ভাবিতে লাগিদেন। 

প্র বাক্য শুনি কন শ্রীবংশী/বদন | 

তোমার বিচ্ছেদে কিসে রঠিবে জীবন ॥ 
প্রভু পুনরায় বংশীবদনকে সান্তন। করিয়া কহিতে লাগিলেন! 

প্রত কন ওহে বংশী তুমি মোর প্রা 

মোর কথা রাধ তুমি না করিহ আন ॥ 

তোমা হৈতে হবে মোর অনেক আনন্দ। 

মোর বাক্য ধর মোরে না লাসিহ মন্দ॥ 

ভুমি গৌড় দেশে পুন করিবে বিহার । 

তোমা হৈত্তে হবে বছ পতিত উদ্ধার ॥ 


৩৮ | ভক্তি | ১২শ বর্ষ-- ২য় মংখা1। 


ররর রানার 


তোঁম। হৈতে হবে ধ্হ রব সেবন। 
তোমা হৈতে পশুতেও পাবে প্রেমধন ॥ 
তুষ। প্রেম লেহা আমি ছাড়িতে নারির । 
বুষ্ণ বুরাম রূপে সব্ধাই বহিব॥ 

যখ। তুয়া! সঙ্গে মোর হইবে বিহার। 
তথ! বংশ যত দিন রহিবে তোমার ॥ 
তত দিন তথা আমি বিরাজ করিব। 
তোমার বংশের অপরাধ ন; লইব॥ 
গদ্দাই নিতাই সঙ্গে রহিবে সদাই । 
ক্ষেত্রে বব আমি সবে দেখিবেক যাই॥ 
কিছু দিন পরে আমি মাধব ভবনে । 
বারেক মিলিব অমি তোমা সবাসনে॥ 
ধন্য সে কুপিয়। গ্রাম মাধব ভবন। 
দেবার হইবে যথা অপরাধ ভগ্রন॥ 


টা 


বংশখীবদন প্রভুর পদতলে বিয়া প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া রথপিত 
শান্ত হইলেন। প্রহর শিব বিরিপি। বন্দিত রাঙ্গী পা ছুধানি ধরিয়া প্রভুর বাক্য 
অঙ্গীকার করিলেন। তখন প্রভু বংশীব্দনকে পুনরায় কচ্তে লাগিলেন। 
একথ। শুনিয়া বংশী কৈল অঙ্গীকার । 
তবে গোরা চদ কহে শুন কহি আর ॥ 
অবধৃত নিত্যানন্দ আর গদাধর! 
নাড়াদবৈত নরহরি আদি ভক্তবর ॥ 
ইহারা বরহিলা গৌড়ে জীব উদ্ধারিতে | 
তোমার নিকটে এই কহিল নিশ্চিতে ॥ 
এ সবার সঙ্গে সদা প্রেমের উল্লাসে। 
গোঙাইবা দিবা নিশি কহিগু বিশেষে ॥ 
হ্ীগোরাঙ্গ এই বণিয়া বংশীবদনকে গাঁ আশিঙ্গন প্রদান করিলেন । 
(প্রেমানন্দে সন্গেহে প্রিন্ট ভক্তের মুখ চুশ্বন নরিলেন। বংশীদন আনন্দে 
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গদ্‌ গদ্‌ হইয়া প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্ পুনবার তাহাকে 
হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়। কহিলেন । 
এত বলি আলিঙ্গিয়া করিয়! চুম্থন। 
কহিলেন চিন্তা নাই শ্রীবৎশশীবদন ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম রপে সহিত তোমার । 
করিব বিবিধ লীলা মোর চমত্কার ॥ 
মেই' লাগি তোমার বিবাহ করিবারে। 
আজ্ঞ। দিলাম এই কহিন্ু তোমারে ॥ 
জোষ্ঠা পুত্র বধু গর্ভে পুনর্ববার। 
আবির্ভাব হবে এই আজ্ঞা যে আমার ॥ 
সেই জন্মে তুয়া সঙ্গে গৌড়ে কোন স্থানে । 
করিব ব্রজের লীলা কহিনু জন্ধানে ॥ 
এবে এই কথ! তুমি না কহ কাহারে। 
ছুই কর ধরি তুয়! কহি বারে বারে ॥ 
বংশীব্দন স্থির চিত্তে প্রভুর সকল কথাই শ্রবণ করিলেন । তাহার 
প্রাণে নব ভাবের উদয় হইল। প্রভুর যুধে আজ অতি গুহ নৃতন কথা 
শুনিয়া তিনি বিশ্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। তীহার মুখ দিয়) আর বাক্য 
স্করিত হইতেছে না ক্রমে কঠরোধ হইয়া আসিল । পুলকাশ্র প্রবল ধারে 
ছু'টি নয়ন দিঘ্নাঁ বহিতে লাগিল। প্রতু সকলি দেখিতেছেন। অতি কষ্টে 
হুদয়ের আবেগ দমন করিয়! বংশীবদন শ্রীগৌরান্গ চরণে তিনট বর মাগিলেন। 
আজ্ঞা বলবান বংশী বলিয্বা তখন। 
গৌরাঙ্গ চরণে পুন করে নিবেদন ॥ 
ওহে নাথ! তিন বর মাগি তুয়া ঠাই। 
জনমে জনমে যেন তুয়৷ গুণ গাই ॥ 
মোর বংশে যেন কেহ তোর চরণ 
ভজন বিমুখ নাহি হয় কদাচন॥ 
কলি পাপ-তাপাচ্ছন্ন নরনারীগণ | 
শুদ্ধ যেন হয় করি তোমার কীর্তন॥ 


৪ ভক্তি ॥ [ ১২শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 





শ্রীগৌরাঙ্গ “তথাস্ত”? বলিয়া প্রিপ্ ভক্ত বংশীবদনকে উক্ত তিনটি বর প্রদ্দান 
করিলেন। 
তথান্ত বলিয়] বর দ্িলনে গোসাঞ্ি। 
বর দান করিয়া প্র বংশীবদনকে €গাপনে কহিলেন । 
বর দিয়া কহে প্রভু শ্রীগোপীনন্বন। 
আর এক কথ! বংশী ঞ্রহ শ্রবণ 
মাতা আর বিষুপ্রিয়া রহিল গৃহেতে । 
এ দুয়ের রক্ষা কর বিশেষ রূপেতে ॥ 


তোমার সঙ্গেতে সদা রহিবে ঈশান । 
কহিলাম এই আমি তুষা বিদ্যমান ॥ 
এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর নধন-দ্বয় পিয়া আতি প্রবল বেগে বারি 
ধারা বঠিতে লাগিল। তিনি জননী ও ঘবরণীর কথা ম্মরণ করিষা বড় ব্যথিত 
হইলেন। ৰংশীবদন তাহা বুঝিতে পারিষ়! প্রহর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়! 
আকুল গ্রাণে ভ্রন্দন করিতে লাগিলেন । প্রভু বংশীবদনের সুখের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। কান্দিতে কান্দিতে এই রূপে প্রভু বংশীবদনের নিকট 
হইতে বিদায় লইলেন। 


এতেক কহিয়া প্রভু গ্রীশচীনন্দন। 
বংশীর বদন চাহি করেন রোদন ॥ 
প্রভুর রোদন ছেরি বংশীর নয়ন। 
অবিরত জলধারা করে বরিষপ ॥ 
রোদন সম্বরি তবে শ্ীগৌরাঙ্গ রায়। 
বংশীরে প্রবোধ দিয়া করেন বিদায় | 
বিদায়ের কালে বংশী গৌর ভগবানে। 
চক্পণ যুগল ধর্রি করেন প্রণামে ॥ 


বংশীব্দন কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিলেন । এতদিন পরে জ্রীগৌরা- 
জ্গের চরণ হারাইয়! তিনি মণি হারা ফণীবহ হইলেন। কপালে করাঘাত 
করিয়া কান্দিতে লাগিলেন । বিধিকে শত ধিকার দিতে লাগিলেন । 
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মানবো 


প্রণ!স করিয়া প্রত শ্রীবৎশীবদন । 
কাদিতে কাদিতে যন আপন ভবন॥ 





যইতে যাইতে মনে করেন চিন্তল। 

এড দিনে ভারাইনু শৌরাঙ্ছ চরণ | 

ওরে নিরদঘ নিধি কি কাজ করিলি। 

দিয় গৌরাঙ্গের পদ কি দোষে হিলি ॥ 

গোর। বিনু গৌঁড়দেশ হবে অন্ধকার । 

এর্থ বিধি ছেন জ্ঞান না হল তোগার। 

প্রেম হাট মাত্র এই বসাইিল গোধা। 

.অপুর্ণাবস্থায তাহা ভেঙছে দিলি ড্র ॥ 

বংশীবদন প্রভর আক্দা শিরোধাধ্য করিয়! বিবাহ করিয়া বাস- করিলেন, 
তাগার প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া রহিল কেবল দেহ মার প্রড়র 
লখলাস্থ লী শ্রীধাম নবদ্বীপে রহিল । 
ক্রমশঃ! 


টব 
শ্রীসঙ্কীর্তন | 
( শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চক্র বি, এল, লিখিত |) 


ঠে চল 
শ্পাপ্ীপশীশী টা 
টা 





"নাম্পীল। গুণ[দীনামুইন্চভাষাত কীন্তনম্। নাম-কীর্তন, লীল-নীর্ভন, 
ও গুণ-কীভন ভেদে শ্রীমংকীত্তন ত্রিবিধ । মনে মনে স্মৃত হইলে যাহা ম্মরণ' 
নামে অভিহিত হয় উউচ্চঃসরে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই “সংকীর্তুন নাম প্রাপ্ত 
হয়। ইছা অতীব আনন্দপ্রদ | 

শ্রীসঙ্গীন্ন হ্র্মের মন্ত্রীবনী মৃধা, গৌড়েষ এক অভিনব অমৃতময় আবিষ্কার । 
গৌড় জননীর সন্থান হইয়া ষে ব্যক্তি সংকীত্রনে যে!গ না দিল তাহাব জীবন 
অপূর্ণ। যে সংকীর্তনের গৌরব ও মহিমা হাদয়গম করিতে সমর্থ হইল না 
তাহার ব্গসাহিত্যানুরাগ পুর্ণত। প্রাপ্ত হয় নাই। মাহার সংকীর্তনে অনুরাগ 
হইল না তাহার সাহিত্যসেবা বঙ্গ্যানারীর পতিমেনার সমতুণ। গৌড়ভাগাকে 

১ 








গৌড়ের নিজব যে সকল অশুল্য রত্ব আছে শ্লীসঙ্গশর্তন তন্মধ্যে কোহিনুর কৌস্তভ 
স্থানীয়, বিশেষ এই যে, কৌপ্ত বা কোহিনুর পার্থিব, শটসংকণর্তন অপাখিব। 
গৌঁর উগ্ভানে শ্রীসংস্থীর্তন পারিজাত সদৃশ । গৌড়দাঠিত্য সংসারে শ্রীদৎ- 
কীর্তন দেবমন্দির তুল্য। শ্রীসংকীর্ন সন্তোষ-পুত জদানন্দময় হুদয়ের 
শ্বাভাবিকী সঙ্গীতময়ী অভিব্যক্তি । আনন্দ বা সন্তোষ ভগবগুক্তি ব্যতীত কখনই 
স্থায়ী হইতে পারে না। পরম করুণামদ্ব জগদীগরের বিবিধ গুণ-গোৌরবে_ 
অনন্ত যশঃ-সৌরভে, জয় একান্ত সমাকষ্ট না হইলে মুক্তকঠে ভগবদ্যশঃ 
কীন্তনের অভিলাষ ও আগ্রহ কাহারও হ্দয়ে সমুতপন্ন হয় না। 
কিন্তু তাদুশ ভক্তি-ভাঁব বাঁসিত সুক্্ষিত মদাতুষ্ট হুদর প্রাপ্ত হওয়! সহজ 
নহে। সাধন! মাপেক্ষ । সকলের জদয় এমন নয় যে, ভগবন্নাম্যশে সমাকুষ্ট হয় 
আকৃ্ হওয়া দুরের কথা, ভগবানে শ্রস্কা তাও অনেকের নাই । 
এই শ্রদ্ধা উত্পাদন করিবার নিমিনই শাগ্লাধ্যযন পুরান শ্রবণ গুরুকরণ, 
মংসঙ্গ, তীর্থপধ্যটন, গুভৃতি বহুব্ধি হুব্যবস্থা উপণিষ্ট হইয়াছে। একবার 
ছদযমধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করি! দিতে পারিলে মানব গ্রকত আনন্দের 
সাক্ষাৎ পাইবে ইহাই শাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য, সংসঙ্গাদি প্রভাবে শ্রদ্ধার 
উদ্দয় হইলে ক্রমশঃ জ্দয় আনন্দে আন্দোলিত হইয়া ্বভাবতঃই ভগবদ্‌গুণাবলশ 
উদ্বোধিত করে, মেই উদ্েষণ-_দেই স্বাভাবিক হৃদয়োচছ্ীসই-_বীন্তন। 
কিন্তু তোথার জদয় কষিত হয়নাই, হদয়ে পরমেশিষের প্রতি শ্রদ্ধী সপ্ভাত হয় 
নাই__ভা'ল, ক্ষতি নাই তুমি সংকীর্তনে যোগ দাও ) কিয়দিবস পরে দেখিবে 
তোমার অন্তঃকরণে ভক্তিভাব দ্রেখাদিয়াছে | ভক্তি বারী ভোমার হৃদয় 
মরুর স্থানে স্থানে সুশীতল ছাঁয়প্রদ নিকুঞ্জ সম্পদ প্রদ।ন করিতেছে। 
কারণ হইতেই কার্্যোৎপত্তি। কখনও কখনও কার্ধ্য হইতে কারণের 
উৎপত্তি হয়। তখন সেই কাধ্যকেই কারণ বলিতে হয়। এস্থলে 
গ্রথমে দৃষ্টি হইল যে মানব হয় হুকধিত ও উন্নত না হইলে সংকীর্তনে 
রুচি হয় না। এখন দেখাগেল যে. শ্রীসংকীর্তন স্বয়ংই হৃদ্দয়কর্ষণের হেতু । 
সুতরাং এক্ষেত্রে কাধ্য হইতেও কারণের উত্পতি দেখা যাইতেছে। সুবুদ্ধি 
প্রভাবে স্থুকশ্মে অধিকার পাওয়] বিচিত্র নহে কিন্তু সুকর্ধ্বে রত হইলেও নুবুদ্ধির 
উদ্রেক হইতে দেখা যায়। “কর্মণাধাধ্যতে বুদ্ধি''। তাই শীন্ত্রকার গণ 
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ভক্তির নঘবিধ সাধনার মধ্যে শ্রীনত্কীতনকে অন্যতম আপন প্রদ্দান 
করিয়াছেন 


অ।মূরা আত্মত্ধ অজ্ঞত । দেহুকেই অহং বলিষ্কা মনে করি। এবং 
আমিই সকল কন্মের কত এই অমুলক অহঙ্গার করতঃ নিরগর আশাস্তি 
অন্লে দক হই । আমাদের ীমাবদ্ধ সেবকো।চিত স্গামিত্বের উপরেও থে 
স্পময় স্বামী পরম প্রভূ, নিখিল কারণ, সার্দভৌম নিযন্ত। বিদ্তমান আছেল, 
তাহা! আমারা অনুসঞ্ধান করি না? সাধক শিরোমণি বাম শ্রপাদের মত 
“তোমার কন্ম তুমি কর মা লোকেবলে কৰি আমি” এই মহাস্ত্য আমর! অনুভব 
করিতে সমর্থ হই না। সন্মোপন্ষিদ্ধে্নর জন্য স্দূশ আীমদ্ছগবদগীতায় "প্রক্কতেঃ 
ক্রিয়মান!ণি গুণেঃ কন্মাণি সর্ব! অহঙ্কার বিশুঢ়আা কন্তাহমিতিমন্যতে 8” 
এই নিগুঢ হস্তে আমাদের আস্থা নাই। বিশাল বিশ্বের বৈচিত্রপূরণ ঘটনাব্হ 
যে জীবেরই মঙ্গলের দিশিন্ত বা জগদ্ধিতাঁয় সেই পরম প্রভু কর্তৃক বিরচিত, : 
তাহাও আমর! দেখি না। কাজেকীজেই আমরা জ্রীভগব'নের কপ নিরীক্ষণ 
করিতে সমর্থ হই না। এবং সেই জগ্তই আমাদের জদয়ে ভগ্বৃং ভীতি বা ভক্তি 
সঞ্চিত হয় না। ভক্তি অভ|বে হরি-গুণ-গানরূপ আত্মান্ুশীললের হুমধুর 
আকদণও আমাদের অনুভব গোচর হয় না। 


তাই মানব সাধারণতঃ স্ুলদেহ লইয়াই ব্যস্ত আছেন। দেহের সৌন্দর্য্য, 
দেহের বল, দেহের স্বাস্থ্য, দেহের, হখ-_-এক কথায় রূপরমাদি নশ্বর জড় পদার্থ 
তাহার জীবন ধারণের মুখ্য-হেতুর আসন অধিকার করিয়াছে। ধাহার দেহ, 
সেই হক্ম অবিনশ্বর নিত্য সত্য পদা একবারও তাহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় 
না। কিসে স্থুল দেহের তুষ্টি হয়, কি করিলে ইঙ্জিয়ধর্গের তৃপ্তি সাধিত হয়, 
কি করিয়া দেহ ও দেহেঙ্রিয়ের অনুখকর বা অতৃপ্রি জনক প্রভাব নিচয় পরাহত 
হয় মানব সতত এই চিন্তা ও চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকেন। 


যদিও দেখা যায় কেহ ফেহ অধ্যয়ন অধ্যাপনা গুভৃতি মানসিক অনুশীলনে 
বত আছেন, কেহ কোন বিশেষ বিদ্যা মভ্যাম ও চর্চা করিতেছেন তথ।পি 
উত্তমরূপে প্রণিধান করিলেই বুঝ যাইবে যে, সেট সেই অন্থশীলনের উদ্দেশ 
একমাত্র স্তুলদেহের তৃষ্টি, পুষ্টি ও ভোগ বিলাম। সেই জন্যই এখনকার বিদ্যা, 
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অর্থকরী নামে অভিহিত হইয। থাকে । উহা গ্রবুত জ্ঞান প্রকাশ করা দরে 
থাকুক তাহাকে অধিকতর রূপে মোহাচ্ছ করিঘা রাখে । 

বাস্তবিকই এই স্ুল দ্রেহের সহিত জীবের এত ঘণিষ্ট সম্পর্ক যে, জী 
সন্দবাথে দেহের চিন্ত। ও চম্ট। ন! করিয়া অবণ্ত কিছুরই চিন্ত বাঁ চত্চ। কারতে 
পারেনা । তাই কবি-বু্তিলক কালিদা বলিয়াছেন “শবীরমাদ্যখ সুধর্ম- 
সাধনং" মাধনমার্দেও দৃষ্ঠ হয় প্রথমেই দেহশুদির ব্যবপ্কাী আছে। 

পক্ষান্তরে ইহও সত্য যে কেবল দেহের হুখ বা মসুন্নতি সম্পাদনে অমুজ্য 
মানব জীবন যাপিত করা কোন মতেই সুর্দিমানের কাধ্য হইতে পারে না। 
অনেকেই মনে করেন দেহ ভাগ থাকিলেই মনপ্র!ণ আখ। মকলই ভাপ থাকিবে । 
এরূপ মনেকরা গাভাবিক হইলেও ইহ] সম্পূর্ণ সত্য নহে । দেহের নিয়েগিতা 
দেহের সমৃদ্ধি মনপ্রাণ ও আত্মার গ্রপন্নতা বিষয়ে অন্যতম কারণ হইলেও উহ্াই 
তাহার একমাত্র কারণ নহে। শারীরিক অনুশীলনের সঙ্গে মঙ্গে মন্গ্র!ণও 
আত্মার শরযয়োজনক সাধন করিয়। যাঁওরাই পণ পরিণতির সোপান। এখানে 
মনশব্দ 'বোধশক্তি' অর্থে ও প্রাণ শন্দ "ছ্দয়' অর্থে প্রযুক্ত হইল । 

যদি কেবল মার দেহ শুশ্ব সলল সুগঠিত হইলেই জীবনের সার্থকতা 
হইত, এক মাত্র দেহই যদি জীবন্ব্যাপী আয়াসের উদ্দেগ্ হইত, তাহ! হইলে 
মিংহ ব্যা হন্ত্রী মহিযাদি পশুজীবন অপেক্ষা নরছীব্নের শ্রেষ্টত। থাকিত না; 
বরং বহু বহু পশু মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ট ম্যাদ।র পার হইত। 

তাঁই বলিষা দেহের প্রতি সম্পূর্ণ উদাঘীন ও অযহপর হওয়াও মানব 
জীবনের উৎকধের হেতু হইতে পারেনা) মে আধারে রহু থাকে তাহার 
যত্র কেনা করে? নত্ব হীন আধার ও আম্মহীন দেহ সমভাবে অবজ্জেয়। 
আআ্াহীন দেহও যেগন নিম্পযোজন ও পরিাধ্য, দেহবিহীন আত্মাও তেমনই 
আমাদের আলোচনার বহিভতি। কিন্তু যতক্ষণ দেহাদারে আজবরতু বিদ্যমান 
আছে, ততক্ষণ ভাঁহার জন্য ধত্র করা গনব্লেরই কর্তব্য: বে সেই 
যব সাধন রাজ্যে সংযম বানিবুভ্ির দিক দিয়। করা হয় আর ভোগ 
মার্গে প্রবৃত্তি বা বিলামিতার দিক দিয়া করা হয়-এই প্রন্েদ। ভোগী 
দেহরন্গীর্থে কতই ব্যয় করেন, কতই আধাস গীীকার করেন, কতই ভূত্যানুকুল? 
গার করেন) তথাপি তাহাকে প্রাহশঃই বহুব্যয় মধ্য চিকিসকের সহায়তা 
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গ্রহণ করিতে হয় | পীড়ার প্রাবল্যে তিনি সময়ে সময়ে' এত সাধের জীবনকেছুববহ 
ভার স্বরূপ বোধ করেন আর ত্যগী শাঞ্জাদেশ শিরোধাধ্য করতঃ এমন হুন্দর 
প্রণ।লীতে দেহ রক্ষা করেন যে, দেহরক্ষা যে তাহার অন্যতমলক্ষ্য তাহ! 
কেহই বুঝিতে পারেন না, তিনিও মনে করিতে পারেন না। সকলেই মনে 
করেন একমাত্র আত্মাই তাহার মুগ্য বন্ব। অথঠ মেই সঙ্গে সঙ্গে এমন 
উত্তমরূপে ভাঙার দেহ সংরক্ষিত হয় যে, ভোগীর পরঙাদু অপেক্ষা ত্যাগীর 
পরমায় বহুল স্থলেই দ্বিগুণ বদ্ধিত হব, ব্যয় ও তুলনায় শুন্য বলিলেও আাতান্তি 
হয়না। অধিকত্ত ভোগীর ভো'গই সারু হয় আজ্মানুশীলন হয় না কিন্ত ত্যাগীর 
দেহ দেহী উভয়েরই পরিচধ্য। হইথা থাকে। 
ভোগী ও ত্যাগীর এই চিত্র অনেকেই দেখিয়্।ছেন এবং প্রায় সক্ষলেই 
কিছু কিছু অবগত আছেন বটে, কিন্তু তাহাদের মেই দেখা বা সেই জান! 
তাহাদিগকে ভোগ পরিহার স্যম খীকার করিবার মত শক্তি দিতে অশক্ত | 
জানা ও করা কখনই তুল্য নষ। গ্রক্কত আত্মজ্ছীন জাগাইবার নিমিন্ত সত্যম 
বা ত্যাগ অভ্যাম করিবার প্রথম পাঠ্য দেহের প্রতি কিয়পরিমাণে বিরাগ 
উত্পাদন। সশ্াতি আমাদের সস্পুণ অনুরাগ দেহের উপর, আম্বতত্ে 
অনুমাত্রও দৃষ্টি নাই। তত্ুজ্ঞান লাভ জন্য সত্যম শিক্ষা দিতে হইলে দেহানু- 
রাগের মা কিঞ্চিৎ হাস করাইয়া আত্ম।নুরাগের পরিমাণ কিয়, পরিমাণে 
বৃদ্ধীত করিয়া দেওয়া আবশ্তাক | 
তাই শাস্্ম জীবকে বুঝ|ইতেছেন, দেখ জীব! “নলিনী দলগত জল 
মতি তরলং। ততদ্বজ্জীবনমৃতিশয় চপলং।” “অহণ্য হনি ভূতানি গস্ছান্ত 
যম্মন্দিরমৃ”। দেহের সহত বিয়োগ অপরিহাধা ও অগ্রতিবিতধের | জীবের 
স্কুলদেহ্‌ স্থায়ী নয়, পরিবর্তনশীল ও ক্ষণভঙগর। বিশেরাব্রাট দেহ কিন্তু 
সুদীর্ঘজীবি এমন কি তাঁহাকে এক ভাবে নিত্যও বণিতে পাবা যান স্থুতরাৎ 
ক্ষণভঙ্গর ক্ষুদ দেহের পরিচচ্চায় নিয়ত কাল যাপন না করিয়া জাবনের কিয়- 
ধশ বিশ্বের বিরাট দেহের তথ পধ্যালোচনায় ও সেধায় ক্ষেপণ করা বুদ্ধি মানের 
কার্ধ্য ; আর দেখ এই দেহটা যাহার, সেই দেহ বা আত্মাও অপরিবনীয় নিত্য 
পদার্থ শচ্চিদ।নন্দ শিন্দুর বিনদু। অতএব জীবনের কিয়দংশ তাহার সন্ধান 
ও পরিচাধ্য। না ঝরিলে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না, দিন মিছা 
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কাজেযায়। তোমার দেহ বিরাট বা বিঙ্বর্দেহের একটা অংশাংশমাত্র, তোমার 
তুমি বা আত্মাও বিভুচৈত্যনের একটা মতিক্ষুদ্রকণামাত্র। কাজে কাজেই 
তুমি যদি তোমার ক্ষুদ্র দেহকে পশ্চান্ভাগে রাখিয়া বিশ্বদেহের সন্মুখীন 
হও, তুমি যদিতোমার ক্ষুদ্র দ্রেহ সেবায় অতি মনোযোগী নাহইকা বিশ্বলেৰায় 
নিরত হও তাহাহইলে দেখিতে পাইবে মেই সঙ্গে তোমার দেহ মেবাও অবলী- 
লাক্রমে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। আর তুমি যদি বিভুচৈতন্য বা শ্রীভগ- 
বানের সেবায় ব্রতী হও দেখবে তোমার জীবাত্বা ক্ষুদ্র চৈতন্যর উৎকর্ষ 
আপনাঁআপনিই সাধিত হইতেছে। এস্থলে বল। আবশ্যক যে 'বিশ্বসেবা ও 
ভগবহ সেবা পুথক নহে। জননী সন্তুষ্ট হইলে জনকের সন্তষ্ির টায় বিগ্ব তৃপ্ত 
হইলে ভগবং' প্রীতি এব জনক সন্তগ্ভ হইলে জনণীরসস্তোষের স্তায় ভগবান তৃপ্ত 
হইলে বিশৃতৃপ্তি থতাবতঃই হইয়া থাকে। আরও দেখ দেহ ক্ষিত্যপ.তজাদি 
পঞ্চভুতের পরিণাত মাত্র। পঞ্চভুত জাবনবিহীন জড়পদার্থ ; তাহ!দের হ্রাসবৃদ্ধি, 
গতিস্থিতি, যোগ বিয়োগ, আ'কুঝন প্রসারণ, নক্পই টিসপদার্থের উপর নির্ভব্ 
করে। তাহাদের নিজের কোন দৃধান তন্ত্র শক্তি নাই। লৌহের নিজের কোন্‌ 
সস্ত।পিকা শক্তি আছে কি? 1কস্ত অগ্ধ সংযে।গেই যেমন তঞ্ম্মাক্রান্ত হয়, 
ঠিক সেইরূপ চিতবিধুক্ত দেহের কোন বূপ চেগ্া নাই-__থাক্িতেও পারে না। 
নিশ্চে্তা ও নিরানন্দই জড়ের সাধারণ ধন্ম তাই অচেতন অকম্মণ্য দেহ প্রিত্যজ্য 
ও হেয়। কেহ কদাপি জড়ের আদর করে না। সুতরাং জগতে আরা কেবণ 
সেই জড় দেহের সেবা, জড় দেহের সুখ লইয়। দিনপাত করিলে জীবের 
প্রকৃত উৎকর্ষ-_ প্রকৃত উন্নতি হয় না। 


চিৎপদার্থ সহ সম্সিলিত হইয়াই জড়দেহ চৈতন্য ধর্মাত্রাস্ত হয়। তখন 
কাজে কাজেই উহা রমণীয় ও আদরণীয় হইয়া থাকে। যেমন একখানী 
রখ বুখী অন্াবে কোন ক্রমেই চলিতে পারেনা কিছুমাত্রও আনন্দ দিতে 
প।রিবে না ঠিক সেইরূপ মানবের দেহরথ ও আত্মারথীর আন্কুল্যব্যতীত 
একপদও অগ্রসর হয় না.একটামাত্র ও কাধ্য করিতে সমর্থ হয় না বা অল্পমাত্র ও 
আনন্দ বিধান করিতে পারে না। রথের ঘহ্ত রধার যে সম্পর্ক, দেহের সহিত 
দেহী বা আত্মার৪ ঠিক সেইরূপই মন্বক্ন। 
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ঈদৃশ অবস্থয় যদি কেহ অনুমাত্রও রণীর সন্ধান না করিয়। সতত রখেরই 
সৌষ্টব সাধনে নিযুক্ত থাকে তাহার বথ যেমন যাত্রীকালে মনোরথ পুর্ণ করিতে 
পারেন। সেইরূপ যেব্যক্তি সতত দেহেন্িয়ের তৃপ্তি চেষ্টায় জীবন যাপন করে, 
কখনই আত্মতব্ের সন্মখীন হইবার চেষ্টা করে না, তাহারও মত্যযতবন 
হইতে মহাঁধাত্রা করিবার সময ভগ্মমনোরথ হইয়া নিদাকণ মন্দ্রবেদনা অনুভব 
কারতে হয়। তাই মনীষী শ্রেষ্ঠ করুণাময় শঙ্করাচাষ'য থেদ করিয়াছেনঃ__ 
"বাশস্তাবহন্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাঁবং তরুণীরক্তঃ 
রুদ্ধস্থাবন্চস্তামগ্রঃ পরমে তরহ্গণিকোহপি ন লগ্গঃ ॥ 
অঙ্গগলিতৎ পলিতৎমুণ্ডং দশ্তবিহখনংজাঁতৎ তু 
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ড 1 তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাগং” ॥ 
হাঁয়! এইযে কলুধিত মানবজীবনের দণ্ড এরূপ আশাভাগু, এইযে মুদ্ত।জন 
সর্দূশ অচল বধির ও মুক জড় বিষণ সংগ্রহ ও সম্ভোগ করিবার উংকট 
উৎকঠ। ও উদ্বেগ ইহা! মৃত্য জীবনের একপ্রকার পীড়া, অস্থস্থতা, ইহারত পর 
নাই । "আশা বধিং কোগতঃ ৭ “হুবিষ। কৃক্বন্মেধ ভূর এবাভি বদ্ধতে ।” 
এক আকাঙ্ার তৃপ্তিতেই কি প্রাণ শীতল হয়? না, না, তাত হয়ন]। 
ক্রমশঃই যে আশ! লতানসিবন্ধিতা হইতে থাকে ! অধিকন্ত ঈপ্সিত বস্তর অপ্রাপ্তিতে 
মানব নিরন্তর দারুণ মর্খপীড় অনুভব করে এবং আশামিটাইবার জন্য কত 
কলহ, কত বিবাদ, কত প্রতিষে।গিতা ) কত ছল চীতুরী, কত মিথ্য। প্রতারণারই 
ন। স্যাষ্টকরে। পরিশেষে মৃত্যুকালে প্রকৃত অবস্থা কিয়, পরিমাণে হদয়মম 
করিধা মাশোক করিতে করিতে অতৃপ্ত জুদয়ে মান্বলঈলা সন্ববরণ কবে। 
তাই সাধক শিরোমণি কবিরঞ্জন বামপ্রসার্দ কাতর নম্বরে গাহিয়া ছিলেন 
“মপেম ভূতের বেগার খেটে? । 
এইরূপে সকলেই স্তুল তুষাবঘ!ত করতঃ অভাব পূরণের বাস্া করিতেছে 
হ্মশম্যের সন্ধানে কেহই অগ্রসর হইতেছে না, যথার্থ আত্মক্কান বিহীন 
হইয়া অবশেষে নিষ্টঠর নিরয় ক্লেশ ভোগ করিতেছে। "আত্মজ্ঞীন বিহীন 
 মুঙ্তাতে গচ্যন্তে নরক নিগঢা” সকলেই দুল্ভ জীবন বৃথা ভুতের ধেগারে 
ন্ট কগিতেছে দেখিয়া $বিশ্ব প্রেমিকের মহাপ্রাণ কাদিল। তিনি দেখিলেন 
যতদিন না জীব সেই লুক্কায্লিত শস্তের শ্রীতিকর হুদ্বাণের সৃদ্ধান লাত 


৪৮, ভক্তি ৷ [ ১২শ বর্ষ_-২য় সংখা । 
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করিবে ততদিন কিছুতেই তাহার অভাব পুতি হইবে না, ততদিন তাহ।র বৈকারিক 


তপ্ণাকিুতেই নিবুপ্তি হইবে না। তিন কাজে কাজেই জগতের নানা বিবাদ 
বিনশ্বদঃছল চাতুরী, অনর্থ (কালাহপ, বিদ্রোহ নিগ্রহ, শোনিত পাত ও সন্দন[শ 
কোনমতেই নিরৃন্ত হইবেনা। গুতপিন জীব্র বি্ষাদদৈন্য ঘুচিবে না, ততদিন 
সে প্রকৃত মুখ বা আনন্দের অধিকারী হইবে না। 

তিনি অন্তরে অন্তরে চিন্তা করিলেন কিরূপে জীব তাহার এই তুষাবঘত 
রূপ মহাত্রম বুঝিতে পারিবে € কি উপায়ে মে এই মা মূগতৃপ্টিকার কগের 
কব হইতে পরিতাণ লাভ করি জগতে নৈকুঠের প্রতিষ্ঠা করিবে? কি 
উপায়ে ভূমগুপে আঁবচ্ছিন অশান্তিও অগীতির স্থলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিও প্রেমের 
(নংহামন দৃঢ়ীভূত হইবে ? 

ভাবিলেন, যদি কোন উপান্ে জীবকে একবার তাহার দেহটা ভুলাইস্ব! 
পিয়। দেহীর সম্মুখীন করিতে পারি, যদি কোন মতে জীবকে তাহার "কামং 
কোধং লোভ মোহৎ ত্যক্তাত্বানাং পশ্যতি কোহহং ॥” প্রত্যক্ষ শিক্ষা 
দিতে পারি, যদি কোন উপায়ে জীবের জীনাজ্মাকে তাহার প্রত্যক্ষ করাইয়া! 
দিতে পারি, যদি কোন প্রকারে সেই আনন্দ কণার উপনন্ধি জীবকে একবার 
প্রদান কৰ্ধিতে পারি, যদি সেই চি.কণের জড় নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বতন্্র আনন্দ" 
ময় ভাব একবার জীবের হুদয়ে অ।কিয়! দ্রিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্দ্তই 
জীব আর তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্রাতক্ষুদ্র জড় পদার্থ, ক্ষুদ্র ও ক্ষণভন,র পঞ্চেজ্রিয়ের 
বিষয়াদি লইয়। ত্যক্ত বিরক্ত হইবে না ও কাহাকেও ত্যক্ত বিরক্ত করিবে না। 
তাহা হইলেই সে প্রকৃত বিখল আনন্দের অধিকারী হইয়! "ত্বর়ি ময়ি চান্যপ্ৈকো 
বিষ” প্রত্যক্ষ করিতে করিতে জগতের হিৎসাদ্েষ মানমা২সধ্য প্রভৃতি 
অন নিচয়ের বহুউর্ধে বাস করিতে পারিবে, তাহা হইলেই সে গোলোকের 
দিকে অগ্রণর হইতে সমর্থ হইবে। প্রকৃত সুখের সন্ধান লাভ করিয় ভ্রান্ত 
হুথকে তিরক্ষার করিতে শিখিবে। নিত্য দেহে নিত্য ধামে নিত্য আনন্দে 
বিরাজ করিবে! 

ভাবিয়া স্থির করিলেন, সঙ্গীত সকল বি্ার মার। চিন্ময় শব্দপাধন1ই অঙড়- 
উপনক্ধির একমাত্র উপায়। অবশ্া স্মরণ রাখা আবশ্টঠক যে নাম গান জড় 
ধর্মাক্রান্ত শব্দ সাধনা নহে। ভাবিলেন সঙ্গীত আনন্দের উত্স। ইহার 


আশ্বিন, ১৩২০! ] ভক্তি । ৪৯ 


এমনই অদাধাবণ শক্তি যে ইহা কালকুট পুর্ণ অহিকেও মোহিত করে। ছেই 
সঙ্গীত যদি হেয় ইন্দ্রিয় গ্রাহা বিষয়-নিচয় ঘটিত ন! হইয়া শ্রেয় অভীক 
খআনন্দম্য ও আনন্দমরীর ন[মরূপ গুণপীপা সংখখটিত হয় তাহ! হইলে নি"চম্বই 
বিশুদ্ধ নিত্য মানন্দের অবতারণা হইবে। 

ভাবনা কতক নিরাকৃত হইল। কিন্তু আর এক ভাবৰন। সেই উদার প্রেমিক 
শিরোমণির সেই বঙ্গমাতার নয়নমাণির দয রাজ্য অধিকার করিল '--সে 
সঙ্গীতের ভাষা কোথায়? কেন দ্রেব ভাষ12 তাহা প্রেমর্ষি জয়দেবের 
সময়েতে কিয় পরিমাণে কম্মক্ষম ছিল, ইদানাৎ কিন্তু নিতান্ত বষায়মী জরাজীণ 
ও গতান্ুপ্রায় | 

ভারতে এমন কোন দিন ছিল না! ও হইবে না যখন যাহারা প্রঃত হঃখী, 
তাহারা টোলে যাইতে পারিত বা পারিবে, দেন ভাষ। চতুন্পাঠা ভি অন্যত্র 
পাও যায় না। মুতরাং দেব ভাঁষ। সে সঙ্গীতের ভাষা হহতে পারে না। 
তাই প্রেমষিকবধ ভা/বিলেন, যে ভাষ। মাত শ্কন্যের সহিত আমাদের ঞ্রতিগোচর 
হয, যে ভাষা শিক্ষার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, যে ভাষ। শিখিবার 
পক্ষে অধিকার অনধিকার নই, যে ভাষা আবাল-বৃদ্ধ-ধনিতা সক্ষলেরই বোধ্য ও 
সহ্জায়ন্ত তাহাই এই উদ্দেশ্ঠের উপযুক্ত সাধন । 

আর মেই গৌপবাণী_অপরুপ তাহার রূপ লাবণ্য। দেবভাষার তিনি 
দুহিতা অতি আদরের দুছিতা, জননীর সব্বাসম্পদ্‌ [বিমুতা কোমলত" 
ওজপ্বিতা তেজপ্বিতা, মধুরতাও মনোজ্ঞত। সকল গুণই তাহাতে বিশেষ ভাবে 
বত্তিযাছে। অধিকন্ত ওদাধ্যও সরলতাগুণে তিনি উচ্চনীচ লকলের ভবনেহ 
গমন করেন । অপক্ষপ!তিতা তাহার এক বৈলক্ষশ্য! তিনি জননীর ন্যাধ 
কেধল বিশ্ে সনগ্রায়ের পক্ষে বরদাত্রী নহেন। সকল দিক ভাবিয়া চিিয়া 
প্রেমিক কবি চণ্রদাম ও বিদ্যপতির অপরূপ ভাষাই তখন ঘমেই আন্ন্দ 
গাঁতিকার প্রকাশক! মনোনীত হইগেন। সংস্কৃত গীত কথায্ সহচর 'মূদং' 
সেই গৌঁড়গাঁতিকার মৃদগ্ররূপ ধারণ করিল। মহা পুণ্যব.ণ পাধদ শ্রীবাসের 
অঙ্গনে গেপনে পরীক্ষা করা হইল। পরীক্ষাও নিন্িছ্ে সফপ হইল । 

মহাপ্রাণ মৃদগগ গভীর নিনার্দে 'বিকৃতাং ধিকৃঠাৎ” রবে ভুরি ভুরি সংস্কৃত 
বোল উদৃগীরণ করিতে লাগিল আপ সেই তালে তালে মানবের অন্তরের অন্তরূতম 
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৫৫ ভক্তি । [১২শ বর্--২য় সংথা। 








কর্ষে সেই আনন্দময়'ও আনন্ধমধ্ীর নিভৃত নিকেতনে কি এক অপূর্ব স্পন্দন 
অনুভূত হইল । ক্রমে সেই কুণ্তীকুটারের দ্বার উদঘাটিত হইঙ্গ সে কুটারের বিমল 
পরিমলে প্রাণ ভরিয়া গেল এদিকে “জয় জন রাম জয় জঘ বাম” করিত্তে করিতে 
করতাল মানবকে পাঞ্চভৌতিকক রাজ্য হইতে দূরে লইয়া গেল। বাহিরের 
শব তাহার কর্ণরঙ্গে, প্রবেশ করিতে দিল নাঁ। করতাল বহির্দেশে প্রহরীর কাধ্য 
রিল মুদঙগ 'পিক্‌ ধিক? রুবে তিরস্কার মাজ্জনীদ্বারা অস্তর্দেশের আবর্জনা 
বিদূবিত করিয়া দিল। শ্রীভগবানের নামক্ূপ লীগ গুণাবগ্গী মূর্তি পরিগ্রহ 
করতঃ তাহার ভদয় প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে স্ুলের অনিত্যতা 
ও হুক্ষের নিত্যতাবাগ্তক বহু সছুপদেশ তাহার মন্খে গ্রথিত করিয়া দেওয়া! হইল। 
মানব বাহা হারাইল। দেহ গেহ বিস্মৃত হইল। ছুশস্ত! কুচিন্তা একেবারে 
ভিরোহিত হইল। নিরানন্দের স্থলে নিত্যানন্দ হৃদয়ে উদয় হইল । 

ক্রয়ে সেই অপরূপ স্পন্দন তরঙ্গ জ্দয়ে আর ধরিল না দেহে অভিব্যক্ত 
হইল। তালে তালে দেহ সঞ্জলিত হইতে লাগিল । পরিশেষে তাহাতেও 
ফুরাইল না। আনন্দ মদিরা তাহাকে প্রমন্ত করিল। সেআর আসন স্থির 
রাখিতে না পাৰিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহার ভক্তি 
গাঢ় ভ্রমে সে আত্মোপলব্ধি পর্যন্ত হারাইল£ ধুল্যবলুন্িত হইয়া কখন 
ধা হান্ত পরায়ণ, কখন ব| ক্রন্দন নিরত, কখন শ্বেদাক্ত, কখন বা রোমাঞ্চিত, 
কখন বিবর্ণ, কখন বা নিষ্প'দ, কভু ঝা নির্বাক-শী ২কারশীল হই বিশ্বাস্থার 
মহিত আনন্দ মিন বিহ্ুচিত করিল । 

এদিকে মিংহনাদ কারী, শিলা “জয় রাধে জয় রাঁধে' ধ্বনি করিতে করিতে 
দিকৃ দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া গেই তুমুল আনন্দ-পহরী দশদিক প্রবাহিত 
করিয়া দিল। যতদূর সে রব প্রধাবিত হইল ততদূর পবিত্র লইয়া গেপ। 
সে সুমধুর মুদ্গ নিনাদ য|হার হাদয়ে প্রবেশ করিল তাহার হৃদয় স্তব্ধভাবে 
কত্ব চিন্তায় নিবি হইল । 

মানব ধন্ঠ হইল। সে আত্মানন্দের সাক্ষাৎকার পাইল। আত্মাকে ত 
ছাত দিয়া বা স্পর্শ করিয়া দেখান যায় না। ভাই তাহাকে অনুভবগোচর 
করিয়া দেখান হইল। ক্রমশঃ সেই উচ্চ ক্কীর্তন দ্েশময় ছড়াইয় পড়িল। 
ধাহা +ত্রিম তাহার প্রচার সম্ভব নয়) কিন্ত খাহা অকৃত্রিষম ও আত্তরিক এবং 
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জীবের পক্ষে গ্রক্ুতই মঙ্গল জনক তাহা অআন্তগূহে আবদ্ধ থাকিলেও তাহার 
প্রমার আপনা আপনি সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই খটিল। চখরেদিকে 
বড় বড় মৃহানুভব পগুতগণের সদনে সংবীর্তন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, ক্রমে 
“শান্তিপুর ডুবু ড্বু ন'দে ছেপে যায” দেশমূধ্যে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল । 

এইরূগে কলি পাবনাবতার কাগালের ঠাকুর করুপ-চুড়ামণি শ্রীমম্মহা প্র 
সংকশর্তনের সৃষ্টি করিলেন। দেশে এক নবগ্রাণ, নবযুগ সঞ্চারিত হইল । 
এই যুগকে গৌড়ভাষার যুগও বলা যাইতে পাবে। গৌঁড়-নদ্বিশীর লনীীন 
মাধুধ্ে সংস্কত জননীর জরার অভান পুর্ণ করিয়া দিল। যে সকল সারাংসার 
কথারত্ব--ঈগরতত্ব, জীবতন্, স্বগ্টিতত্ব, পরলোকতত্ব, সাধ্যপাঁধনতত্ত প্রভৃতি 
একমাত্র সংস্কত জননার গুপ্ত ভাগারগত সম্পদ ছিল, সাধারণের বেদ 
হিলনা শৌড়-দুহিতা আজ তাহ বীর্তন-সাহ'য্যে সকলের দ্বারে দ্বারে ব্তিরণ 
করিয়া দিতে লাগিলেন । যে সাত্তিক ভাবের বিকাশে লোকে অমাস্িক হয়, 
কুটিলতা পরিহার করে, দীর্ঘাযুলাভ করে, বিলামিতা ত্যাগ করে, সুধে দুঃখে 
বিচলিত না হইয়া? মনের শান্তিতে ভগবানের উপর নির্ভরশীল হইয়া সদা 
দ্বচ্চন্দে জীবন যাত্রা নিলাহ করিয়া চলিয়া যায়, যাহার পরিস্ফ, বণে লোকে 
পরোপকার পরাণ হইয়া দেশে আদর্শপুকষ হয়, মহামহীকরহের ম্তাষ তপ্ত 
জীবনের তৃপ্তি জনক শীতল ছায়া বিস্তার করিতে শিখে, কায়মন বাক্যে 
প্রানীগণের উদ্বেগ উৎপাদনে বিরত হয়, সকলকে সম্মান করিতে শিখে, 
আপনি অমানী, সহিষুঃ ও বিনয় হয়--এক কথায় যে সাত্তিক ভাবের পুণ্ণ 
প্রকাশে মানুষ ধরার অমরত্ব লাভ করে, আজ গৌঁড়-ভ।রতী উহার সেবক 
মেবিক1 গণকে বার্ন সহযোগে সেই সান্তিক ভাবেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 
তামসিকতা বিনষ্ট হইল। বাজসিকতা খর্দ হইয়া! গেল, দেশ মধ্যে জ্দগ়ের 
স্ষ্টি হইল। নূতন মধুরতা ও অভিনব আনন্দের আশ্বাদন প্রাপ্ত হই! 
মীনব মাত্রেই জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন 

সাত্বিক ভাব বিকাশকারী--শ্রীনংকীর্তনই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম, অস্ত 
কোন মাধনাই সহজে বাহ ভুলাইয়। আত! নন্দ প্রদান করিতে পারে না! 
শ্রীচৈতন্ত ভাগবতকার লিখিয়্াছেন। 

"কলিযুগে মংকীন্তন ধর্মী পশিবারে। 
অবতী: হৈলাপ্রভু সব্ব পরিবরে ॥" ক্রমশঃ | 


শীরাঁধা | 


১৫ ০০০ 





জয় শ্ীরাধিক।, বুষভানু তা, 
জষ জয় কুষ্ণপ্রিয়।। 

কূপ প্রকাশিয়া, এই দ্রীন জনে, 
দ1ওগে! চরণছায়া ॥ 

তুমি রাসেশ্বরী, গোবিন্দ মোহিনী, 
মহাভাব প্বরূপিণী। 

ভৰ কুপা ছলে) অনায়াসে মিলে, 
গেনকনা রণ অপি ॥ 

কড় তোমা ছাড়া নহেন্‌ গোবিন্দ, 
বাধ তিনি তব প্রেমে) 

বনে বনে ফিরি" বাজান্‌ বাশরী, 
তব হুধামাখা নামে ॥ 

(তোমারি ভাবেতে হনে বিভাবিত, 
দয়াময় গৌরহরি ; 

তাপদপ জীবে করিলা শীতল, 
বরষিয়ে প্রেম-বারি । 

(আমি) দারুণ ত্রিতাপে হইয়ে তাপিন, 
নিবেদি কাতর প্রাণে। 

নিদ কর মোর বিদ্। দয, 
বিন্ুমাত্র প্রেম দানে ॥ 


আব্খিন, ১৩২০। ] ভক্তি দি 
পম সপ পপ 
করিয়ে করুণা, পুরাও বাসনা, 


দাঁও দাশ্ততাব মোরে। 
(আমি) যুগল চরণ, ধেবিয়ে মানসে, 
ভাঁসিণ আনন্দ নীরে ॥ 





দীন-__ভীশশীভুষণ সরকার, 


প্রেমময়ী-চিন্ত।। 
( পুর্কানুবুত্তি ) 
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( পণ্ডিত শ্রীল গোপীবল্লন5 গোনাঞ্জি লিখিত ।) 


চিন্তা বলিল আর হৃযুপ্তির দিকে যাইব না, চল পুনরায় তঙ্গাপথ দিয়া 
ফিরিয়া যাই । আমি মন্তক নাড়িঘা স'্মতি জ্ঞাপন করতঃ চিন্তার .অনুগমন 
করিলাম। এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা পুনরায় তক্দাপথে উপস্থিত হইয়া 
ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম । এই কপে কিছু?্র ফাইয়া একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
দেখিলাম । তথায় সুতীক্ষ শুঙ্গধারী কতকগুলি যণ্ডকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় 
রোমস্বন করিতে দেখিয়া চিস্তাকে বলিলাম-_-"্এরূপ প্রকাণ্ড ষাঁড় কখন 
দৃষ্ট হয় না"। চিন্তা হাসিয়া উত্তর করিল, “বহৃতর” | আমি বিশ্বয়া্িত 
হইয়া বলিলাম-_ণ্বগ কি?” পে তখন বলিল_-"গ্ যে বিস্তীর্ণ মাঠটা 
দেখিতেছ উহার নাম সংসার, এবং এ যে ষাড় গুলি, উহারা প্রচ্ত যাড় নহে, 
ভগবত ভক্তি বহির্ঘখ- অগ্ুর আবাপন্ন জীব সকল। চতুর্পদ প্রানীর সহিত 
ইহাদের কোন প্রভেদ নাই, এজন্যই তুমি ইহাদ্বিগকে পণুজ্ঞান করিয়াছ। 
এ দেখ, তাহাদের মস্তকোপরি কু প্রবৃত্তি রূপ শৃরঙ্গগুলি কেমন সুতীক্ষ, 
সরল সাধু ব্যক্তিগণ তাহাদের নিকটবর্তী হইতে না হইতেই তাহারা শৃঙ্মঘাত 
করিবার জন্ত ফন ফস শবে আক্রমণ করে। ইহাদের নরন পথে প্রেমের 


৫ ভক্তি । [ ১২শ বর্--২য় সংখা । 








চুঙ্ধ ঝরে না হুঁতরাং উহা গাভীও নহে; এবং হৃদয় ক্ষেত্র কর্ষণ জন্য ভগবানের 
ভক্তি লাগল ত্বকে করে না, এষ প্রেমের বোঝাও বহে না সুতরাং 
বলদ ও নহে উহাদের গলদেশ মায়া বজ্জঈঁতে আবন্ধ সুতরাৎ উহাদিগকে 


ধর্মের ফখড়ও বলা যায় না। অধন্ম্া দেব উহাদের পশ্টীদ্দভাগে 
স্বীয় নামের ছাপ প্রদান করিষ্বা সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার! 
ইচ্ছামত পরের অপচয়ে আত্ম পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। শ্রঘে উহা 
দিগেকে বোমন্থন করিতে দেখিতেছ, উহ] রোমস্থন নছেঃ বিষ সকলের পুন- 
রাবুত্তি মাত্র! কাগান্ধ বিষয়ী ব্যক্তিগণ সার! দিন ধরিয়া যে সকল বৈধরিক 
কাধ্য করে, রাত্রিতে বিশ্রামের সময় কোথায় ভগবর্দূ চিন্ত। করিবে নাম করিবে না! 
চধ্বিত চন্মণের ন্যায় সে গুলিরই পুনরালোচন। করিয়া থাঁকে। সুতরাং 
তুমি তাহাকে রোমন্তন বলিতে পার। গীভীগণ বড় জোর কল্যকার ভুক্তদব্য 
অদ্য উদ্দিগিরণ করির! চর্কাণ করে কিন্ত ইহারা বন্ধু বান্ধব বেষ্টিত হইয়া পঞ্চাশ 
বংসর পূর্বক শ্বকুত অন্যায় ঘটন! সকল, পুনরুদৃ্থীরণ করতঃ চর্ব্বিত চর্বণ 
করিয্', নিজ শক্তির পরি$য় দিয়া থাকে। যেমন বিচালি, খৈল ও ভূষি 
প্রভৃতি, দ্রব্যের অপার ও পরিত্যজ্য অংশ গুলি গোজাতির ভোজ্য তদ্রূপ 
সংসারের অনার আমোদইগ্রযোদ ও ভোগ বিলাসই ভক্তিহীন পাষগুগণের 
ভোগ্য বনস্ত। ইহাদের ষগ্ডামি এতই প্রশংদার যোগ্য যে ষণ্ডকেও হারি 
মাণিতে হয়। ইহ|র। ষণ্ডের গুণ সমুদয় “পা” অগা |পান বা গলাধঃকরণ 
করিয়াছে বলিয়। বোধ হয় ইহাদের নায পাষণু।” 

আমার শরীর কণ্টকিত হইয়৷ উঠিগ, তথায় অবস্থান বিপজ্জনক বোধে 
আমি তে! সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম, প্রেমশতী চিন্তা আবার আমাকে পথ 
দেখইয়। লইয়া] চলিল| অদূরে দেখিলাম- একটি বিভ্তীণ” বালুকামন্ 
প্রচণ্ড রুবি করে ধুধু করিতেছে । এবং একটা উষ্ট, কন্তিপয় মনুষ্য ত্তি 
পৃষ্ঠে লইয়! সেই প্রান্তর মধ্যে বিচরণ করিতেছে । জনৈক রমনী এ উষ্টরের 
নাগিকা দুঢ় রজ্জ দ্বারা সংবদ্ধ করতঃ তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া তাহাকে চতুদ্দিকে 
চালিত করিতেছে, এবং কতকগুলি বালক তাহার পশ্চাতাগে থাকিয়া অবিরতঃ 
কষাখাত করিতেছে ৷ ইহাতে উষ্ট টার ক্লান্তি বোধ না হইয়া বরং আনন্দানু 
ভবই হুইতেছে। আমি চিন্তাকে সন্দোধন করিয়া বলিলাম_"চিন্তে! কি 
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আশ্চর্য ! এরূপ প্রকৃতির উষ্টৃত দ্রেখাযায় না? চিস্ত। পূর্বব উত্তর করিল--- 
“বভতর' আমি বলিলাম "সে কি রূপ”। চিত্তা বলিল--“উযে মরু ক্ষেত্রটী 
দেখিতেছ উহ! সংসার মরু; আর এ উদ্ুটা মায়া বন্ধ অহঙ্গারী জীৰ। অহ্‌- 
্কাপপে উহার গ্রীবা উন্নত, এবং বার্ধক্যে উহার পৃষ্ঠ দেশ কুজাকার হইয়াছে, 
এজন্য তুমি উহাকে 'উদ্রী জ্ঞান করিতেছ। তাহার পৃষ্ঠে ষে মনুষ্য মুত্তিগুলি 
দেখিতেছ, উহা তাহার স্ত্রী, পুত্র ও পরিবাঁরবর্গ; সে যৌবনের প্রারস্তেই 
ইহাপিগের বোঝা! পৃষ্ঠে লইয়াছ্ছে, মৃত্যুর পূর্ব্ব পধ্যন্ত অক্লান্ত ভাবে--আনন্দ 
হৃদয়ে এই সংসার মরুতে বহন করিধা বেড়াইবে, তথাপি ক্লান্ত হইবে না, 
সুতর[ং উদ্ অপেক্ষাও ইহার ভার বহন শক্তি অধিক বলিতে হইবে। 'মরুভূমিস্থ 
কণ্টক বৃক্ষ ভিন্ন কোন নুখাদ্য বস্ত ইহার চক্ষে পতিত হয় না। শুনিয়া 
থাকিবে-- 
ন্যায়ের দিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে 
দূর হ'তে বারি গন্ধ নাসাতে -প্রকটে। 

কিন্তু এই উ্লুটার নাগ ছিদ্র পথে মায়! রক্জ, দুঢতাবে আবদ্ধ থাকায় সে 
প্রেম বারি আন্রণ পার না স্ত্রী, পুত্রগণ কর্তৃক সর্বদা এই মায়াড়ুরি 
আকধিত হওয়ায় তাহার লাসিকা এরূপ ক্ষত নিক্ষত হইয়াছে যে, তাহার ঘ্রাণ- 
শক্তি একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে, আর যে সে "রস রূপের" গন্ধ 
গ্রহণে সম্্থ হইবে এরপ৪ বোধ হয় না”। 

আমি বপিলাম "চিন্তে! চপ, আত এ স্থানে থাকিয়া কাজ নাই। 
চিন্তা গ্রধবা নাড়িঘ়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে অগ্রে করিয়া 
চগিতে লাগিলাম 1 অদূরে কতকগুণি শুকর দুষ্ট হইল। তাহারা ঘেোৎ-- 
ঘে'1২ শবে এক এক বার মল ভোঞ্জন করিতেছে, পুনরায় একটী পঞ্ষিল হুদে 
যইয়1 কর্দমাক্ত হইয! শুক্করী সম্ভোগ করিতেছে। ততৎকালে তাহাদের 
লন্ফে ঝাম্পে ও বিকট চী২কারে আমার কর্ণ যুগল বধির ও মনে দ্বণার উদ্রেক 
হইতে লাগিল। আমি নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল!ম “কি, ন্যাক্কার জনক 
স্থান!” চিত্ত হালিয়! বলিল-_"তুমি যাহাকে ন্যাকার জনক বলিতেছ তাহা 
উহ।দিগের নিকট ইন্দ্রের ন্দন কাননদ্বরূপ।”? আমি বলিলাম "ইহারা কে % 
চিন্তা বলিল--“ও যে শুকর গুলি দেখিতেছ উহারা ভগবদ, বিমুখ লম্পট ও 
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কামুক জীব। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই ইহাদের ধর্থ। আর এঁযে শুকর 
গুলি _উহাঁরা বার বনিত।_বেশ্যা। জীবকে মায়া ফাঁদে আবদ্ক করাই 
উহাদের ধর্ম। এবং যে পঞ্চিল ভুদটা ধেখতেছ উহা বেশ্যাপয়। উহার 
অপর নাম হুরাভুদ। গুরাপ।নোম্মন্ত কামুক কামুকীদের পৈশ।চিক রব ও 
তাগুব নৃত্যকে তুমি শুকর শরীর চী২কার ও পম্ফ ঝি বলিয়া ধারণ। 
করিয়াছ। তোম!র এ ধারণ! ভ্রান্ত নহে। দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলে এ রূপই 
দেখায় 1” আমি বণিলাম--“উহারা মল মুত্র ভোজন করিতেছ কি রূপে £ 
চিন্তা বলিল-_-“অনিবেদিত অনাদি গ্রহণের নামই মল তোজন। এ সকল 
ব্যক্তি কোনদিনও প্রমাদ গ্রহণ করে না, প্রা শ্রহণ তে| দরের কথা যাহার 
প্রদত্ত অন্ন জল গ্রহণ করিয়া ধ।ঠিং আছে ভ্রমেও একদিন তাহার নিঞ+ট 
কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন করে না। বিষ্টাবিনোদিত তযোগ্তণ যুক্ত ভোজ্য পেয় 
দ্বারা অগ্নানচিত্তে উদ পুর্তি করিয়া থাকে । আমি বলিলাম--"কৌথায় বিষুও 
পদ-রজজ বিহারিণী অশেষ ছুগতি নাশিনী গঙ্গাবপাহন,__গর্গাজল পান, 
আর €োঁথায় পাপ পথ-চাবিনী অশেষ ছুর্গতি দাঁয়নী বেশ্য।-পাপ-কুণ্ডে 
নিমজ্ন ও মুর। পান । কোথায় সম্পদ পরিপুরিত, পবিত্র-তুলমী পত্র 
শে'ভিত সতত শাল্যানব্যঞজনাদি যুক্ত মহা প্রমাদ, আর কোথায় বিষম হু মন্ধ- 
ময় পলা, যুক্ত হরা সম্পুক্ত অপবিত্ব অখাদ্য মাংস। কোথায় ভগনং 
প্রেম ধুক্ত তক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য ও উচ্চ কীন্তন, আর কোথায় কাখোনত্ত 
পিশচ পিশ্বাচার তাণ্ডব নৃত্য ও পৈশাচিক রব। রাম! বাম! চিন্তে, 
কোথায় আনিয়াছ !' চিন্ত। উপ্তর করিস রাজ! ধুধিষ্টিরকেও নরক দর্শন 
করিতে হইয়াছিপ ॥" অমি তাহাকে মহাপ্রভুর হীমুখ বিগপিত একটা উক্তি 
শুনাইয়। বলিলাম চিত্তে ! “কাটর পুত্তলি হরে মুনেরপি মন অতএব 
সর্বতোভাবে স্ত্রীস্ঘ পরিত্যাপ করিবে। চিন্তাও বলিল “শ্রী সঙ্গী এক 
অসাধু কৃবগাভক্ত আর” । আমি বপিলাম “চল আর থাকিয়া কাজ নাই শীশ্র এ 
স্থান পরিত্যাগ করি। চিন্তা তাহাই করিল। 

কিয়দদুর যাইয়া ককণুলি গর্দত দৃষ্ট হুইল] তাহাদের কোনটা মলিন 
বন্ত্রের ভার বহন করিতেছে আর কোনটা প্রভুর কষাধাতে ব্যধিত হইয়া শাযমল 
তৃণক্ষেত্রের দিকে ছুটিত্েছে ক্ছিক্ষণ তথায় বিচরণ করিতে না করিতেই 
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প্রভুর হস্তন্থিত শুক ছূর্ধ্বার গ্রালোভনে আকষ্ট হইয়া পুনরায় তাহার বন্ধন 
গ্রহণ করিতেছে। কোন গর্দভ বৃদ্ধ পালকের হজ্জচ্যুত হইয়া গন্ধপ্ভীর 
পণ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং তাহার পদাঘ!তে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও পশ্চাদ্বাধলে 
বিরত হইতেছে না। দেখিল[ম এ স্থানটা গর্দভের লীলাভূমী আমি চিন্তাকে 
বাঁপলাম “চিন্তে! এসকল কি?” চিন্তা বপিল_"একটু দীড়াইয়া শুন, 
সমস্তই বলিভেছি” আমি নীরবে শুনিতে লাগিল।ম--চিস্তা বলিতে 
গাণিল--'সংস।রে আসিয়া যাহারা ভগবৎ পদারবিন্দ চিন্তা করেনা তাহার! 
সহস্র গুণে বুদ্ধিমান হইলেও স্ুল বুদ্ধি বলিতে হইবে গপর্দতের তুণ্য স্থুল 
বুদ্ধি আর দৃষ্ট হয় না এজনা তুমি উহাদিগকে শর্দত জ্ঞান করিয়ান্। শ্রীল 
নরোব্ডম ঠাকুর বলিয়াছেশ_যেইজন কৃষ্ণ ভজে দে বড় চত্ুর।” 

ক্রমশ । 


“মীতৃ-চরণে নিবেদন 1৮ 


চু 
ছি ও তাস 


জয় ছুর্গে জয় দুর্মে তুর্গতি নাশিনী! 
দীনের অণুন্ত হর অশুভ-ন[শিনী ! 
শিবের বাঙ্তিত তধ চরণ ছু'থা!ন' 
বাঁগনা পুজিতে মনে হয়েছে শিবানী 
দীনহীন অতি আমি নাহি কোন বল? 
ভাঁব ভগ্তি হন হিয়া জলে অবিরল॥ 
পুঁজতে তোমারে মাগো! কি আছে সগল। 
ভাবিয়। চিন্তিয়া তাই হ'য়েছি বিকল॥ 
ভকতের সঙ্গ গুণে একদিন এই হি, 
নালাভাব ফপফুলে সুশোভিত ছিল দেবি ! 
অন্তরে ধাহছিরে সদ শাস্তি সমীরপ 
বহিত, আননগরমে 'ভাপিত জীবল ॥ 





ভল্জি । [১২শ বর্ব_এয় সংখ্যা । 
স্পেস 
নিজকশ্মদোষে বিধি বিরগ হহল। 

চকিতে সেভাব এবে কোথায় লুকাল। 

কন্মুফল ভোগক'রে ভদয় আমার। 

ংসারের তাপে এবে মরু সমাকার ॥ 

শান্তি লন্িবার আশ] দুরে গরিহরি । 

শাস্তি এবে কি ভাবের ভাবিতে না পারি । 

ওমা ছুর্গে! রান্গা পদ পুদ্িতে তোমার। 

কি আর সন্দগ আছে বল অগ্ভাগার॥ 

এবে মাত্র নেতনীর করিয়াছি সার। 

চরণ পু্িন নযন জলে এইবার ॥ 

কিক্ষরে করুণা করি কপানেত্রে চাও! 

হুদয়েয় পাপ-তাপ নিভাইয়া দাও । 


ধন জন তব পদে না করি কামনা। 
কৃষ। পদে ভক্তি দাও এই হে কামনা ॥ 


কক ভক্তি প্রদানিতে ধর তুমি বল। 
বৃন্দাবনে তার সাক্ষী গোপীকা সকল । 


বিশ্বপ্রসবিনী মাগো পরমা প্রকৃতি । 
জগতের হিত কত্তী লেহের মুবতি॥ 
করযোড়ে তবপদে করি এ মিঙতি। 
অন্তিমেতে হেরি যেন যুগল মুবতি ॥ 


( গুরুপদ্দ ভরসা ।) 


গ--প্ত তত্ব প্রকাশিয়। জানায় জগতে, 
রুস্্ কতু নহে, রক্ষে' সন্তানের মত। 
গ-বুম পুরুষ রূপে প্রকাশ ধরাতে 

দয়া দাঞ্ষিণটাদিগুণে হ'য়ে বিভূষিত ॥ 


কার্তিক, ১৩২ ] ভক্তি । ৫৯ 
ভ--কতি করিয়া ধার লইলে স্মরণ । 
ব--হেনা ভাবনা, যায় ভ্িতাপ দহন ॥ 
স।-বধান, ভুলিগনা যেন সেই পদে। 


ধরায় খায় হধা আগুরুপদে ॥ 





দীন সন্তান. 


১০০১৯ 


দিতাধাম গত 
পগুতপ্রবর দীনপন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্র জীবনী প্রাসঙ্গ | 
( ১ ) 
প্রণের আহ্বান। 


মানুষের প্রাণ যেন কি চাস, তাহ। না পাইলে তাহার তৃপ্তি হধধ না। এমন 
একট! অবস্থায় মানুষ যখন আনে, তখন দে সেই আকাঙ্খিত বস্তটার অন্বেষণে 
ছুটিয়া বেড়ায়। যা সন্মধে দেখে, যাহাকে তাহার সেই উদ্দাম প্রবৃত্তি পথে 
অবস্থান করিতে দেখে, তাহাকেই তাহার মহায়, তাহার আনন্দের আধার ভাবিয়া 
তাহার প্রতি আকৃ্ হয়। কিন্তু তৃপ্তি হয়না, যা পায়, তাহ! পাইয়া দেখে 
যে তাহাতে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার নয় । হুতরাং সেটি ছাড়ি! 
অপরটির প্রতি তধন সে ধাবিত হয়। সমগ্র মানব-হুদয়ের ইতিহাস 
অগ্বেষণ করিলে, এই তবটি আবিস্কৃত হইয়া পড়ে । আমাদের অতীত ইতিহাসে 
ইহার ভূরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে । সমাগর। পৃথিবীর অধীর হইয়া, ব্রন্ধার 
বরে একরপ অমরত্‌ লাত করিয়া, দেবগণকে বন্দী করিয়াও, পৌরাণিক কাহিনীর 
বীয়গণের প্রাণে তৃপ্তি আদে নাই | এত ধন, এত জন, এত মান,.-এত বিভর্ধ 
শক্তি-দা মার্থ, এমন কি নানরূপ ছলে বলে কৌশলে, অপনাকে অমর সদৃশ 
করিয়া ও, রাবণ বৃত্রাহুর প্রভৃতির প্রাণে তৃপ্তি আসে নাই ।॥ তাহাদের তুলনায়, 
হুদ মাদব তো কোন্‌ ছার। এই ভাঁবে অভ্ভপ্তি বাড়িতে বাড়িতে, মানুষের 
প্রাণ; এট সেটা করিয়া, তাহার আয়াদ-লদ্ধ পদার্থের ভিতর নাড়ির চাড়িগ! 


৬০ ভক্তি | | ১২শ বর্ষ--ওয সংখ্যা । 

চিঠির টিন বটি এডিট জটিল টানা রি বর 
ধখন তাহার তৃপ্তির কারণ আর কিছুই খুঁজিয়। পায় না, তখন তাহার ভাবান্তর 
উপস্থিত হয়। তীর অনুতাপ বাজ্লায়ু জিয়া মে তখন আওনাদ করিতে 
থাকে। ধেমন কোন পথিক, কোন নূতন পথ ধরিষ়। চগিতে চলিতে, ভাহার 
গশ্ভব্য স্থানের পথ-গামী গথিকদিগকে গিত্জাম। করিতে করিতে ভ্রেমশ$ অগ্রসর 
হয়) কি€ বেলাবগানে যদি এল (কোন স্থানে আমিয়া উপনীত হয় যে, সে স্থান 
হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইবার উপার নাই-সন্মখে বিশাল বিস্তৃত 
শ্রোতঙ্গতী, তাহার পারে যাইবার শ্রবিধা পাই, পশ্চাতে কেহ হধাইবারু নাই, 
জথচ বেলা অবসান প্রায়; ষেপথে আসিয়াছে, সেই পথে ফিরিয়া যাইবারও 
উপায় নই-- তখন তাহার মনের অবস্থা কি ভয়ানক হয় বল দেখি ? সে অবস্থায় 
তাহার শেষ স্থল কিঃ সে তখন ভয় ব্টাকুদিত, চকিত কম্পিত কঠে আতন।দ 
করে, ককুণম্ববে স্্ুভেদ বুবে সাশ্র নয়নে, যুক্ত করে-- বলিয়া থাকে--এওগো 
কে আছো, আমায় পর পারে লইয়া যাও, আশার গ্রাণ যেখানে যাইবার ভন্ত 
উন্নত সেখ।নে লইয়া যাও; যাহা পাইলে প্রাণের পিপাসা মেটে, প্র/ণ তৃপ্ত হয়, 
যাহ। লাভ করিলে, প্রাণের আর কোন আকাতঙ্খা থাকে না, একেরারে তন্ময় হই! 
যায়--সই বস্ত ল!ভের উপায় বলিয়া দাও। গুগো! অনেক দূরে আমিয়াছি, 
বড় ব্যথ। পাইয়াছি- এত দুরে আসিয়, অতৃপ্ত প্রাণের আশা মেটে নাই 
এখন যাই কোথা, কোথা সে আনন্দ ধামের পথ? গগে।! কে আছো দয়াল! 
এস একবার কাছে এস, যদি তোমার কর্ণে আমার মম্মর্ডেদী বাণী প্রবেশ করিয়া 
থাকে তো করুণা করিয়। একবার এম এস, আমার চতুদ্দিক অন্ধকার, আমার 
কেহ নাই, কিছু নাই, আমি একা আছি, আর আছে আমার প্রাণের দারুণ 
জাল | সে জালায় জবলিয়। বার বার ডাকি, আবার ড!কি, যদ কেহ থাক তে 
দয়া করিয়া তাহা শ্রবণ কর। শুনোছ, দয়াময় একজন আছেন, আমি অধম, 
আমি উহাকে জানিতে পারি নাই, এই অবসরে তিনি করুণ গ্রকাশ করিয়। 
আমায় তাহ? 1 জানাইলে। আর জানইবে কে?” প্রপন্ন হইয়া, এই যে আত্ম 
নিবেদন ইহাই প্রাণের আহ্ব/ন; ইহাই শান্তি লাভের অব্যর্থ সন্ধান। প্রপন্ন 
হইয়া আভগবানের নম গান, তাহার চরণে আগ নিব্দেন, তাহার প্রার্থনা 
করাই কলির জীবের একমার উপায় । অত বড় ভক্ত অজ্ভ্রন, তাহাকেও 
তাই বগিতে হইম়াছে--' শিষ্য স্তেহং শখি মাং তাং প্রপন্নয।? আর মর্গে 


কার্তিক, ১৩২০1] ভক্তি । ৬১ 








পৃরাণস্ত9ত শ্ীচণ্তীতেও, দেবীর প্রার্থনায় ভক্ত গাহিয়াছেন-_"দেবী প্রপনা্তি 
হবেঃ প্রসীদ? ০ 

দীনবন্ধু, প্রার্থনার প্রয়োজনীয় সম্বন্ধে এই রূপ কথাই বলিতেন। আর 
এই ভাবে যে তাহার প্রাণের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হুইন্ত তাহ তাহার লিখিত 
প্রার্থনা গুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারাযায়। কেহ মনে করিতে পাবেন, 
কাগজ লিখিবার জন্য এই সকল প্রার্থনা রচনা করা হইত, লোক চিত্ত হরণের 
উপযোগী ভাষায় উহা প্রকাশিত হইত। কিন্তয'াহারা তাহার সঙ্গ করিয়াছেন 
তাহারা তাহার এই প্রাণের আহ্বান প্রাণে গ্রাণে অন্বভব করিষাছেন। প্রায় 
দ্বাদশ বংসর পুর্ে, তিনি ধখন “শিবপুর নদীকুল সমিতির” শিক্ষিত যুবক দ্বিগকে 
নৈতিক শিক্ষা দান করিতেন, তখন দেখিয়াছি, শাস্ত্র ব্যাখ্যার পর, ভাবে ভাবে 
ভাবিত হইয়। তিনি যে প্রার্থনা করিতেন, ভ'বেচ্ছাঘিত কে যে মধুর শললিত 
কীগ্ন করিতেন তাহ শ্রবণে সভাস্থ সকলে মন্ত্র মুদ্ধবহ নৃত্য করিত। মেযেকি 
অপুর্ব দৃণ্ঠ হইত তাহ! বর্ণনাতীত। সে তো যে সে শীর্তন নয়, সে যে প্রাণের 
অ:হ্বান_ অব্যর্থ সন্ধান; মে গানে ভক্তগণের প্রাণের তাপ শীতল হইত 17 
প্রাণে আনন্দ অনুভূত হইত আর নৃত্যে সে মপুর ভাবটি বিকশিত হইত। 
পেখিষ়াছি, তাহার দেই ভাব তন্ময় অবস্থায় মধুর কঠত্বর বহু ছুরেও ধাহার কর্ণে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে-_-লেও তাহাতে মুদ্ধ হইয়াছে _-যখায় কীন্তন হইতেছে তথা 
চুটিয়া আসিয়া প্রাণ ভরিয়া কীর্তম করিষাছে। শুধু হিন্দু লয়, মুসলমান 
সম্ভানকেও এই বীর্তনে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি--তাহার মুখেও মুক্ত কণে__ 
প্রাণ ভরে সবাই মিলে হরিবোল্‌ হরিবোল্‌।” বলিয় উদ্ধী বাহু হইয়া নৃত্য করিতে 
দেখিয়াছি আরও দ্বেখিয়াছি, বিশব-বিগ্ঠালয়ের উপাধি ধারী যুবকগণ তাহার 
সহিত কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হুহয়াছে, ক্লাস্তি নাই, বিরাগ নাই 
বিরাম নাই, যেন কত আনন্দ অনুগ্ভব করিতেছে ও কীর্তনে, নাম-বীর্বনে এত 
আনন্দ পাওয়া যায় জামিয়] কৃত কৃতার্থহইয়! প্র1ণ ভরিয়া কীর্তন করিতেছে। 

এই ভাবটি জাগ।ইবার জন্য, দীনবন্ধু প্রকৃত পক্ষে প্রপন্ন হইয়াই প্রার্থনা 
করিতেন। কি পাঠের পুর্ব্বে, কি তাগৰত ব্যাখ্যার সময় অথবা ধর্্র সভায় 
বন্তৃত। করিবার সময়, তিনি সন্্াগ্রে তাই প্রার্থনা করিতেন। মনে পড়ে, এখনও 
সে প্রার্থনার ভগ্ী মনে পড়ে! থা$িয়। থকিষ়া সে চিহ নয়ন পথে পতিত হয় 


৯৯ 


তক্তি | [ ১২শ বর্ষ-৩য় সংখ)1। 





আর যেন শুনতে পাই, দীনবন্ধুর ভাবোচ্ছাসিত কঠখরে প্রতিধ্বনিত 


হইতেছে )-- 


বিরূপ বিশ্বনাথ বিশ্বজীব বিগ্রহং 

লারদাদি ষোমীবৃ্প বন্দি জনান্দনহ | 
দীনবন্ধু সর্ধরেব পুজ্যপান পল্লবং 

ত্বাথ দমামি দেব দেৰ দীননাথমীথরমূ । ১। 
ভূতঙব্য বন্তমান সন্মকম্ম কারকৎ 
কন্মপ/শমোচকং সুশন্ম কন্ম দায়কং 
কঙ্ন্নলোক সাঞ্ষিণৎ ভর!কিত1রকৎ হৃবিং 

ত্বাং নম|মি দেব দেব দীনন[ধমীশ্বরম্॥ ২। 


ধন্ম অর্থ কাম গোক্ষ প্রেম ভক্তি দাধকং 
ভরক্তিযোগ গম্যপ্প মাদিভ্ুত কারণং 


পাদপদ্ম সক্তচিত্ত ভক্ত বিভ্ত ব্ধনং 
ত্বাৎ নমামি দেব দেব দীননাথমীস্বরমূ 
ভক্ডিমুক্তিদায়কং বিপত্তি বিদ্ববারণং 
ধন্মসেতু পালকং ত্ৃদ্ধম্্র বুদ্ধি নাশকং 
রোগ শোক হুঃখ দ্রৈন্য পাপতাপ নাশনং 
ত্বাংনমামি দেব দেব দীনন।থমীশ্বরমূ ॥ 
ব।হুদেব মিষ্ট বুদ্ধি দায়কং জনার্দনং 
শংব্ব-সর্ব দুঃখ হারী দীন সুতি পালকৎ 
চক্রপাণ্রি ঘোর শক্র পাপ চক্র নাশনং 
ত্বাং নন!মি দেব দেব দীননাথশীবরমূ ॥ ৫8 
কংসদর্প হুর্দনং পাপিষ্ট দুষ্ট দ্বাতকং 
দেত্যবংশ নাশক!রি দেববুদন্দ পালকং 

শ্পতি প্রফুল্পমুর্তি বেণুবাপ্তবাদ্কং 

তুংনমামি দেব দ্বেব দ্রীননাথমীস্বরমূ 8. ৬ 
আত্মরাম রামরূপ ধারিণৎ নিরাঙ্গয়ৎ 

তন্ত্র মন্ত্রবেদ শা ভিননবুদ্ধি তেদকং 


্ে 
ঞ্জে 


0 
আজ 
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নির্বিকার শান্ত বিষ, বিশ্বভৃত ত্বাবনং 

ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরমূ ৭8 

গাশপত্যয পৌর শক্ত শৈববৈষ্বেশ্বরমং 

পঞ্চদেব মুর্তিরপ গাঝচজন্য ঝাদকং 

শঙ্খচক্র দণ্ড পল ধারিণংৎ নিরগুনং 

ত্বাংনমানি দেব দেব দীননাথমীশ্বরমূ॥ ৮॥ 

এহেন প্রার্থনায়, আবেগ পুর্ণ গ্রাণে এই প্রার্থনায় ষে কি অপুকব্ব ভাবের 

সঞ্চার হয়, তাহ! ভাষায় প্রকাশ করা জভ্তব পর নহে । একথা কাল- 
নিক নহে, জীবনী লিখিতেছি বলিয়া ইহ! অতি রপ্চিত করিয়া! লেখা হয় 
নাই। সত্য বলিতেছি, একবার এই প্রার্থনা পাঠ কর, একদিনে না। হয, 
ছুই দ্রিনে, ছুই দিনে না হয় দ্রশদ্িনে,_পাঠ কর, আবেগ পূর্ণ গ্রাণে পাঠ কর। 
দেখিবে কি পরিবর্তন হয়, মনের অবস্থা কি হয়। দীনবন্ধু এ প্রার্থনাটি 
ভাবাবেশে শ্বয়ং রুচনা করিরাছিলেন বলিয়াই অনেকর ধারণ ইহা ভক্তি 
পত্রিকায় ও তদ্রচিত দম্পতি দর্পণে প্রকাশ হুইযাছিপ। তা, ইহার 
রচদ্বিতা যিনিই হউন, এই শ্রেনীর প্রার্থনাঘ্ধ যে প্রাপের তাৰ পরিবন্তন হয়, 
উচ্ছল বিপথগাষী, মোহ-লোলুপ মনকে সংযত কর! যায়, এবং সরুল 
প্রার্থনা ব্যতিত ঘষে অবস্থা! জাভ করা তু. অসম্ভব, ইহা যুবক হুদয়ে বদ্ধমূল 
করিবার জন্য, দেশের আবাল বুদ্ধ বনিতাকে এই 'রীতি অনুসরণ করিবার জনা 
দীনবন্ধু স্বয়ং ষে পথ দেখাইতেন। লোকে দশখানি পুস্তক পাঠ করিয়া ষে 
জ্ঞান যে ভাব আঘন্ত করিতে লা পাবে, গুরু কৃপায় বাআদর্শ চঝিত্রের সংসর্গে 
অতি অল্প কাল মধ্যে তাহ! করিতে সক্ষম হয়। তাই দীনবন্ধু লেখায়, 
উপদেশে, সভা সমিতিতে এই ভাবের উদ্বেষ করিতেন ও মুখে যাহ। বলিতেন 
আত্ম জীবনে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্টা করিতে প্রশ্জাস পাইতেন। 
তাহার এই নিষ্ঠা, এই জদ্দাচার, এই অরলতার ফলে, পোকে তাহত্কে 
যেমন প্রাগাঢ় ভক্তি করিতেন, তেষনি একাগ্র ভাবে তাহার উপদেশ পালনে। 
তৎপর হইতেন। তাহ'র ভাগবতাশ্রমে নিত্য দলে দলে যুবক. বুদ্ধ, শিক্ষিত, 
জ্ঞানী ও গণিত ব্যক্তিগণের মমাবেশ হইত। এই যে লেক সমাবেশ, ইহ কি 
জন্ত? কেহ তীহারনিকটে দৈব রূপা লভের জন্ত বা বৈষয়িক লাতের জন্য 
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আ[িতেন না। হিন্দু; ব্রাহ্ম, গ্টান মুসলমান, সকল স্প্রদায়ের ব্যক্তি, সাহার 
নিকট আসিয়া কেবল জ্ঞানের কথা কেধল ধর্মের কথা, কেবগ শান্ধী॥ তত্বের 
কথা আলোচনা কষ্সিতেন। সময়ে সময়ে তাহা শুনিয়াছি। যাহ শুনিয়াছি 
তাহাতে এট ই বেখ বুঝয়।ছি যাহারা আ।দিতেন তাহাদের প্রাণ তৃপ্তির আশাঘ, 
শান্তির আশাখ গ্রচুত আনন্দের অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়াছে। আর যে কথা 
৬1১৭ ঠঠার্ধের আনন্দ হর, ষে উপদেশ পাইলে তাহাদের তৃপ্তি হয়, ত? যেন 
দীনবন্ধুর স্রল প্রার্থনার, প্রাশোন্ম।দিনী সঙ্গীতে, গভীর তও কথ। পূর্ণ শান 
বাখ্যার মাধানো ছিল। কেন এবপ হইত, নামে সকল মৌখিক উক্তি 
মাএ নছে-_ তাহা “প্রাণের আহবান | 
এই বিকান বিলাবিত, পণ্চা হ্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুখক সমাজে এই প্রার্থনার 

প্রয়োজনীয়তা বুঝাইব।র শ্রয়াদ কেন? একথা অনেকে পিজ্ঞাস। করিতে 
পারেন, মনে মনে আন্দোলন করিতে পারেন । তাহাদিগকে বলি, দীনবন্ধুর 
অস্তবের কথাহ আজ তাহাদিগকে বলি। তিনি বলিতেন “দেখ আমাদের 
কোন কর্তৃত নাই । জ্ীভগবানের কুপা ভিন্ন আমাদের আর কোন আশা নাই। 
যাহ ক্ছু কর মাথায় উপরে একজন আছেন সেটি মনে করিয়া সকল কর্ম- 
করিও । সকশ কথ্মে সকল সময়--তাহার দে।হাই দাও, আকুণ প্রাণে তাহার 
রাতুল চরণে শরণ লও, কাতর কঠে তাহার নাম গান কর। লহিলে অন্য 
স্গল আর নাই। ধীব্র মত্ম্ত ধরিবার জন্য জাল নিক্ষেপ করে, জাল 
চতুর্দকে বিস্তূত হইয়া পড়ে, তাহার ভিতর মত্স্ত গুলি আবদ্ধ হইষা যায়। 
কিন্তু ম..দ্য দিগের মধ্যে যাহারা ধশবরে ক চরণ গ্রাত্তে আসিয়া আশ্রয় লঙ্ু 
তাগানী এ জালে আবদ্ধ হয় না; এসংমারের চারিদিকে মাধ়াজাল বেষ্িিত হহয়। 
রহিয়াছে? কিন্তু যিনি জাল ফেশিতেন তাহার চরণে শরণ লইলে তুমি 
তাহাতে আবন্ধ হইবেন |. এটি স্মরণ বাধিও।” | | 

' দেহ মন- প্রাণ আ্ীভগবৎ চরণে অর্পণ করিবার সরল উপায় আকুল, 
প্রাণের আহ্বান, নাম কীর্তন খা প্রার্থনা । আজ চারিশত বর্ধ পুর্সে এই বঙ্গ 
দেশে, বাঙ্গালীর. বেশে,- বাঙ্গালীর অবার হইয়া, খ্বয়ং ভগবাল ভ্ীগৌরা্গ 
মহা প্রভূ যে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, পে'কথা ভুলিও না। জগতে ধন্মের হানি, 
অধর্দ্ের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইলে, ধধন একনিষ্ট ভক্ত কাতর প্রাণে জীবের দুর্দশা 


ফাঁত্তিক, ১৩২৯ 1] ভক্তি ৬৫ 
মোচনের দন্ত ভগবানকে শরণ করেন, তখন শ্রীঞ্ভগ বান, ধৰরয় অবতীর্ণ হয়েন। 
ইহ] পরম সত্য। এই সত্য শ্রীনবদশপে আজ চারিশত বর পুৰ্ধে সত্য 
সত্যই প্রত্যক্ষ হুইয়াছিল। গুখন মানৰ সমাজের যে অবস্থা! ছিল, এখন 
বোধ হয় তদপেক্ষা আরও হ্খন হইয়াছে। এই চারিশত বর্ষের ব্যবধানে, 
মানুষ আবার আত্ম ত্বরূপণ ভুলিয়া, নিত্য বন্ত ভুলিয়া, আবার ধংসের পথে 
ঈলিয়াছে-_উচ্ছ.জ্ঘল তাবে উন্মাদ গতিতে চলিয়াছে। মুতরাৎ এঙ্সবস্থাকজ 
আমাদের কিছু মাত্র সম্থল নাই, আছে কেবল বুক ভর! বেদনা, আর হীঁদ় 
তন্লা আর্তনাদ । আনন্দ নাই শান্তি নাই, তৃপ্তি নাহ। অতএব এতীত্র জাজ! 
বিন্তাইধান্্ জঙগ্ত, প্রঃবের দারুণ অতৃপ্তি দমনের জন্য কেবল গ্রীর্থনা কর। 
ভিন্ন উপায় নাই। প্রাণ যত জলে, যত বেধনা বার্ডে-- মুখে যেন ততই ছে । 
করুণানিদান হে। দয়াময় প্ীগৌরাঙগ বলিয়া পরিত্রাহছি খর উতিত্ত হয় 
প্রাণের এ আহ্বান ব্যর্থ হইবার নম্ন, বরং আরতি মঙ্ঈলময়। তাঁই দীনবন্ধু, 
আজীবন ইহা বিয়া ছিশ্সেন আর ইহ্জীবন তটাপ করিবার সসন্েও, 
তাহ! বলিয়্াঞ্ছেন। তাহার সেই শেষকথ। সেই প্রাণের আন্বান পে 
শেষ প্রার্থন। “ভর্তি” পত্রিকা হইতে এই স্থানে উদ্ধত করিলাম। 
“সংসাঁরেইম্মিন যোগমাযা বিরচিতে প্রকৃতেঃ পর। 
সামাং গ্রলোভিতৎ কৃত! পরীক্ষ1ৎ কুরু শব ! 

হে মা্বাতীত! হে নিত্যনিরগ্রন! তোমারই ইচ্ছাশর্তি গ্বরূপিনী 
যৌগমায়া দেবীর ধিরচিত এই বিচিত্র জংসারে এক ম্লাভ্র তোমার দয় 
ব্যতীত কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, নিবস্তর প্রলোভনের সামগ্রী 
আঁশে পার্শে হিরাজমান, কার সাধ্য স্থির থাকে, হে জীনদয়াল! সহর্জেই দুর্বল 
এই দীন হীনকে আর কত খেলায় ফেলিবে। ধনজ্ন মান ও নানাবিধ 
ভোগ্য বস্ত প্রানে প্রলোভিত করিয়া আর কেন পরীক্ষা করিতেছ 1 অন্তর্ধ্যামিন্‌ 
তুমি কি জান্ন! যে, তোমার শক্তি তিন আঁমার আর কোন ক্ষমণ্তা নাই ! তুমি কি 
জাননা যে, তোমার কৌশল, তোর্মার খীয়ার নিপুনতা ভেদ করি গাব বুঝি 
ভাব রক্ষা করিতে আমি সম্পূর্ণ আযোগ্য ? আর তুমি কি জাঁননা খে, তোমার 
পরীন্দাধ উত্তীগ হওয়াও স্ঠোসাব গ্রচত্ত শক্তি সাপেক্ষ ! পরীক্ষা করিওনা; স্কেলিতে 
ইচ্ছাহন্ খেল, খেলায় অঞ্জাইয়া বাঁধ, তোঁসার হইস্বী অনা ভুলিয়া জগন্মকট - 


গঠ 
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তোমার খেলা অঁনুভব করি। কর্ম করাইতে ইচ্ছাহয় কর্ম দাও) দিবানিশি 
তোমার কর্ধ সাধনে জীবন উৎসর্গ করি । আর যদ্দি বার বার পরীক্ষা করিতে 
ইচ্ছ। হয় তবে, একাগ্রতা দৃঢ় বিশীস প্রভৃতি সদ গুণ প্রদানে পরীক্ষার যোগ্য 
করিয়া পরীক্ষা কর। নতুবা আধোগ্যকে পরীক্ষা! করিলে সব্বান্তর্ধ্যামী ও দষ়াময় 
নামে কলঙ্ক হইবে। হে ভাবনিধি ! যাহা ইচ্ছাহয় কর ; কেবপ ইহাই প্রার্থনা__ 
ভাবছাড়া করিওনা, যখন যে ভাঁবে রাখ তাহাতেই যেন তোমার শক্তি তোমার 
ভাব ও তোমার ঈশৃরত্ব অনুভব করিতে পারি । অভাবে, ছুঃখে রোগে শোকেও 
যেন তোমার ভাব ও ভালবানা ভুলিয়া না যাই। ভাল-মন্দ সং"অসং 
যাহা কিছু করাইবে তাহাঁতেই যেন তোমার ভাবে বিভোর থাকিতে পারি ; অভি- 
মাঁন কাড়িয়া লও, দীনের ইহাই প্রার্থনা ।” 

পাঠক | এ প্রার্থনা যেন পাঠেই সাঙ্গ না হয়। শয়নে শ্বপনে, সর্দদা 
যেন ইহা তোমার প্রাণে প্রতিধ্বনিত হয়, তোমার স্মৃতিতে বদ্ধমূল হইয়া যায়, 
তোমার চিন্তা বিক্ষেপে সধ্চারিত হয়, বিশ্ব মানব হুদয়েষেন তাহার মধুর 


ঝঙ্ধার উঠে। (ক্রমশঃ) 
শ্রীঘনদপ্রলাদ চট্টোপাধ্যা়। 


কাঙ্গালের মনের কথা । 


( শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য লিখিত |) 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


ত সির রর 0 টে বা 
৬ হী 


সর্বনাশ || এই পথ পথই না। এই পথে গেলে,_কেবল নরক ভোগ 
করিতে হয়। আর পরিণামে "মহারৌরব, নামক নরক কুণ্ডে যাইয়া পড়িতে 
হয়। আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পথের অবস্থাও পরিণাম বুঝিতে 
পারিয়। ফিবিয়। আতিয়াছি। 


ভুক্তভোগী ব্যক্িদিগের কথায় আমার চৈতন্য হইল। বাবাদীর আশ্বাস 
বাক্যে বিশ্বাপ করিয়! কিয়দদ,র অগ্রসর হইয়া ছিলাম বটে,__মার অপেক্ষা 





কার্তিক, ১৩২০ । ] ভক্তি | ৬৭ 





না করিরা এক দৌড়ে সাবেক জায়গায় আপিয়া উপস্থিত হুইলাম। বাপরে 
বাপ বাঁচা গ্েল!! গৌর! তুমি জান,_- তোমার নবন্বীপের পথে পথে যে 
এত গণ্ডগোল, আমি তাহার কিছুই জানিনা। 

আমার দশ! দেখিয়া, অন্থান্ত পথের পাগাগণ বিদ্রপের হাঁসি হাসিতে 
লাগিলেন । কেহ কেহ বলিলেন,_ “কেমন মহাশয়! আমাদের কথা 
সত্য ?” 

আমি সলজ্জ ভাবে মস্তক অবনত করিয়া দড়াইয়। রহিলাম, কোন উত্তর 
করিতে সাহস হইল ন।। তখনও আমার অন্তরাত্ব। কীপিতে ছিল৷ 

এমন সময় আর এক জন .পাণ্ডা বাবাজী আমাকে ধীর গশ্তীর ভাবে 
বুঝাইয়া বলিলেন, “মহাশয়! কুলোকের কুবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া আর 
বিড়ন্িত হইবেন না। আমার এপথে আহন | এপথে কোন বাধা বিপত্তি 
নাই ;--মোটের উপর খুব সোজা আর খুব আনন্দময় 1, 

আমি কহিলাম,-_"গ্রভে। ! আপনার কথিত পথের কর্তব্য কাধ্য এৰং 
বিশেষ বিবরণ আমাকে বিবুত করিব বলুন। 

বাবাজী কহিলেন “আর কিছু না কেবল একটা মাত্র যুবতী স্ত্রী আপনার 
সঙ্গিনী হইবে। এই স্ট্রীলোকটার সহিত মিলিয়। মিশিষা পঞ্চ রসিকের মতে 
শুদ্ধ রসের ভজন অর্থাৎ কিছু করণ করিতে হইবে। যাহা যাহা করিতে হইবে 
তাহ আমিই যত্বে শিখাইয়। দিব । ইহাই নববীপ প্রাপ্তির সোজা 
ও প্রশস্ত পথ |, 

বাবাজীর বক্তব্য শেষ হইলে আমি কহিলাম,__“প্রভো ! স্ত্রীর কথ। 
শুনিতেই আমার গা কাপিরা উঠে। যৌবনে একটী স্ত্রী (ধর্শ্পত্থি ) গ্রহণ 
করিয়া, আমি বড়ই লান্থিত ও উত্পীড়িত হইয়।ছি। বনু চেষ্টায়,--ভগবানের 
কৃপায় কোন মতে তাহার কৃহক জাল ছিন্ন করিয়! ছুটিয়াছি। এখন একমত 
স্বাধীন আমি। আমাকে আর মায়ার পুতুপী শ্রীর সংসর্গে যাইতে বলিবেন 
না। আর স্ত্রী সঙ্গে লইয়! নবদ্বীপ যাইতে হইবে এই বা কেমন কথা ? 

আমার এই কথার পর বাবাজী একটা উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, 
এনা, না,-এ জ্্রী, স্ত্রী হইলেও সে স্ত্রীর মৃত না। তুমি কোন চিন্তা করিও 
না, আমার কথা মত চলিয়া আইস | 
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বিষাহিতা স্ত্রী হইলেন 'সহধর্থিবী, সংসার ধর্শের জন্য-- আর ইনি 
হইবেন “সহকর্িণী, আসল কর্টের জন্য”_ আপনি কা'র সম্গে কা'র তুলন! 
রুরিতেছেন। ইনি হবেন আরাধ্য| দ্বেৰী,- নবদ্বীপ প্রাপ্তির মুল নায়িকা, 
সহজ পথের প্ররিচ।লিক1।), 

যেকোন জাতি হউক,--- ষধবা বা বিধবা হউক) মে।ট কথা একটি রঙণ'ী 
রতবকে নাদ্রিক1 করিয়া, তাহার সঙ্গে সাধন তজন পূর্বক যে শ্রীধাম নবদ্বীপ 
যাইতে হর,__ বাবাজী এ সন্বঙ্গে অনেক গুলি বেজেছারী। কর! দলীল পত্র 
কমার সম্মুখে খুশিয়া দিলেন । দলীলগুলি ষে “কজিম দঙ্গল” ইহ? বুবিবার 
শর্তি আমাৰ ষোটেই ছিল না। দলীল দেখিয়া এবং দলীলের পাঠ শুনিয়া 
রারা্ধন্ধ কোন কথাই অধিশ্বাস করিবার উপায় রঙিল না।। বাস্তত্িক আমার 
খুব বিশ্বাস জন্মিজ। 

জগ্ত্য! একটা স্ত্রী খুিতে লাগিলাগ়। াাভী মহারাজের কপায় স্ত্রী 
( বারিকা) সংগ্রহে জামাকে বিশ্বেষ ধেগ পাইতে হইল লা1। অতি অক্সকাল 
যুধ্যেই জক্ষিমীর ষঙ্গ লাভে কৃতার্থ হইলাম । 

আর নবদ্বীপ যাওয়ার ভাধনা ফি? হুন্দ্ররীকে দেষী রোধে কঠ-হার করিয়। 
ঝ্মামীর পথ প্রদর্শক প্রভুক়্ প্রদর্শিত পথে নিঝুম ভাবে চলিতে লাগিলায। 
দেখা হা'ক নবদ্ধীপ কত দুর! 

শ্িশুকালে শিশু গ্রিক্ষা দ্বিতীয় ভাগে পড়িগ। ছিলাম, তস্বপ্ততান না থাকিলে 
একবারে দুঃখ দূর হয় না17 কথাটা নিরেট সত্য । রিশেবতহ কপালের 
দু? মুছ্িয়া ফেলান যার না] ভোগ করিতেই হয়। 

কিছুদূর শিয়া দ্লেখি,__ এটি (আমার কঠ হার রমনীটা ) দেবী নহে, 
বাক্ষমী । আমার গায়ের বৃক্ত চুষিয়া খাইতে চায় _অস্থি-মজ্জ। ধরিয়া টানাটানি 
করে ॥ কি সর্বনাশ! স্বর বিপদ উপস্থিত 1 জীবন নাশের উপক্রম !! 
রাক্ষষী যে জক্কাকে ধ্রিয়াছে_- লহসা ছাড়াইবার ৫৫1 নাই। 

ছু! হায়! কি উপ? নবীপ যাওয়া তো এই পর্যন্তই শেষ, _ 
এখন পণ লইয়! প্লাই কোন্‌ গথে ? প্লাযুনের পথ নাই ! কামাদি পিশচের। 
এই রান্ষসীর পক্ষ হইয্া আমার চু|রিদিক্‌ খেরিস্া টাড়াইয়াহ্ছে। 
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ইহারা ( কামাদি ) তীব্র কটুক্তিতে আমাকে ভঁংসনা করিতে লাগিল। 
'দেখ, নরাধম, ভুই আমাদের হা ছাড়াইয়। কোথায় যাইবি ? তোর 
নিস্কৃতির সম্ভাবনা কি আছে ? আমবা কাম, ক্রোধাদ্ি আমাদের প্রবেশাধিকার 
রাই কোথায়) আমাদিগ্রকে ছাড়াইবার জন্য রংসার ছাড়িয়া আসিয়াছিলে, -. 
কৈ? পারিলেরি? এই তো আয়রা সংসারের বাহিরে আসিয়াও তোর দ্বাড় 
ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছ্ছি ॥" 
আমি ভদ্বে বিষাদে কাদিয়। ফেপিলায় । কাপিলাম তো কিন্ত আমার কাদ] 
শুনে কে? আমাকে রক্ষা করে কে? এখানে তো আর কেহই নাই। কেবল 
খা্রে পক্ষ আর আমি ডাকি কারে! নিরুপান্ধ বইসা চক্ষু বু'জিয়া ফেলিলাম। 
জার বগিতে লাগিলাম, হাকুষ! যাকর তুমি! হরিবোল! হরিরোল |! 
হরিবোল !!! 
ভুবন মঙ্গল হরি নামের ধ্বনি গুধিয়! শত্রু পক্ষ কিছু দূরে গিয়। দীভ়াইল। 
নারী রূপিণী রাক্ষসীও বদন ভাবু করিষা ধল্সিয়া পড়িল। নুধোগ বুঝিফ্কা আমি 
আর অপেক্ষা করিলাম না এক দৌড়ে সাবেক জায়গায় । বাপরে বাপ 
বাঁচাগেল !! 
বাচিলাম তো, কিন্তু গ্রর্থনও মনে ভয় আছে, দি সেই রাকসী 
আসিয়! আমাকে পুনর্বার আক্রয়ণ করে । ফ্োহাই গৌরাঙ্গের এয়নটা আই 
না হউক। 
আমাকে এই ধিপনাবস্থার় পতিত দেখিয়া অন্যানা পাতার ঈষদহাক্ত 
মহকারে বধিতে লাগিলের,--“কেমন আমাদের কথা ধত্য ?” 
আমি আরু জত্জা় কথ] কহিলাম না। এমন ময় আর একজন 
খড়িয়া কাধে, গলা মোট ঘোট। তুলষীর মাল।,__হাঁতে ছুরি নাংমর ঝোলা, 
সম্্বান্গে হরি নামের ছ্বাপযুক্ত বাবাজী বধিলেন,”--"আমাকে চিনেন কি?” 
আমি। আজ্ঞ1 না। 
বাবাজী । আমি নবদ্বীপের বাবাজী । 
আমি আপনি কোথায় যাবেন ? 
রাবাস্ী। শ্রিয্যালয়। | 
আমি। আপনার শিক্কাগণ কোথায় থাকেন? 


নি 


৭০ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ-_৩য় সংখ)1। 





বাবান্মী। মফঃম্বলের বহুস্থানে আমার শিষ্য আছে। আমি সর্বর্বদা মফঃস্বলেই 
ঘুরিয়া বেড়াই । ' আর কোন সময় নবদ্ীপের যাত্রী পাইলে সাদরে নবদ্বীপ 
লইয়! যাই। 

আমি বুঝিলাম,__এত দিনে দিন ফিরিয়ছে। যখন নবন্বীপের বাবাজীর 
সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তখন আর নবদ্বীপ যাওয়৷ একট! মুস্কিলের কথা না। দেখ! 
যা'ক কি হয়। 


ক্রমশঃ 1 
সষ্িতত্। 
(শ্রীযুক্ত চারুচন্্র সরকার লিখিত) 
(পুর্ব বৃত্তি ) 


০ ডি 
আদ জানা 
০০০ 


পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবী শ্রথমে জলময় ছিল, তখন গ্রাম, নগর 
পর্বত বৃক্ষলত! কীট পতঙ্গ সিংহ ব্যাদ্র মনুষ্যাদি কিছুই ছিল না। মাটিও 


ছিল না সুধ্যের কিরণও ছিল না শশীকরও ছিল না ছিল মাত্র বাস্প বা জলীয় 
পছীর্থ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, দেই বান্পে লৌহ প্রভৃতি ধাতব ও নান! 
প্রকার আকরিক পদার্থ মিশ্রিত ছিল। তখন পৃথিবীর বাপ্পাবরণের উত্তাপ ২** 
সেনটি গ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল৷ উত্তাপের হ্রাসে এবং পুনঃ বাণ্পের পরিবর্তনে 
বারিরাশি ধরা বক্ষেনিপতিত হইয়া বিরাট সমুদ্রের সৃষ্টি করিল। এইরূপ 


ঝারি পাতে বাপ্পাবরণ কিছু পাতলা হইল এবং সেই দিগস্তব্য।পণী অদ্ধকার ভেদ 
করিয়া হৃর্ধ্যকর ধরণী বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। তারপর বৃষ্টি জল্রে সহিত 


মিশিয়া এই হৃরধ্যকর ধরিয়া! ধাতব ও আকরিক পদার্থ রেনু সুদ জলগে স্থিতাইয়। 


স্থিতাইয়! স্তর সংস্থিতিদ্বারা পর্ন্দতদেশ, মহাদেশ ইত্যাদি নির্মাণ করিল। 
আদিতে যখন পৃথিবীর প্রথম অর প্রস্তত হয় তখন জগং জীবশৃন্য ছিল তার 


পর হৃধ্যের আলোক পাতের সময় হইতে জীব জন্তুর স্থষ্টি আরম্ত হয়। 
ভূতত্ববিদ পিতগণ পৃথিবীর জীবন ইতিহাসে চারিটি যুগের নির্দেশ 

করিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে অন্তর যুগে বিভাগ করিয়াছেন। তাহার। 

বলেন যে অগ্রে উদ্ভিদ কিম্বা অগ্রে জত্ত জন্মাইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা হুর 


কার্তিক, ১৩২০ । ] ভক্তি ণ ৭১ 





কারণ সমুদ্র কর্দমে উদ্ভিদ ও জস্ত উভয়েরই দেহাবশেষ দুষ্ট হয়। তাহারা 
অনুমান করেন যে অঙ্গার জনক যুগে প্রাণী অতি বিরল ছিল তখন উদ্ভিদই 
অপিক ছিল । তজ্জন্য জীবের অগ্নে উদ্ভিদই জন্মান সম্ভব এবং প্রথম যুগের 
সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগে উদ্ভিদ ও জীবের দেহাবশেষ বুল রূপে লক্ষিত হয়। 
এই যুগে জগত উদ্ডিদৃ, শৈবাল, কাকড়া ও শন্বুক জাতীয় বহু সংখ্যক জীব 
দেখিতে পাওয়া যাষ এবং এক জাতীয় মংস্যের দেহাবশেষ পাওয়া যায়| 


ডিবোঁনিয়ান অন্তর যুগে শহ্বুক, কাকড়া ওমতস্য প্রবল জীব। এই সময় 
বহুপদী শন্ুক, অর্দদভাগ আইস ও অদ্ধ কঠিন চণ্মীচ্ছাদ্দিত একরূপ মৎস্য জন্মিয়া 
ছিল এবং ক্যালেমহিট ও ব্যাঙ্গের ছাতার স্তায় এক প্রকার উদ্ভিদ এ সময় 
প্রথম জন্মে। 

কারবণিকরম বা অঙ্গার জনক অন্তর যুগ উদ্ভিদ বুল বলিষ্বা কথিত। 
বৃহৎ বৃহ হ্ুন্দর পপ তরু ৮০1৯০ ফুট উচ্চ €শবাঁল লত1, ক্যালাযহিট নামে 
এক প্রকার শর গাছ এবং সমুদ্রতীরে নান। প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ এই যুগে দুষ্ট হয়। 

চুণে প্রস্তর গর্ভ ধুগে প্রথম সরীস্থপ ও গ্যানয়েড নামক এক প্রকার 


অতি হুন্দর মংস্য জন্মে। 
পাঁরমিয়ান অন্তর যুগেপ্রথম ঝিনুক জন্মে। 
দ্বিতীয় যুগ। 
ত্রিস্তর অন্তর যুগে কচ্ছপের প্রথম জন্ম হয় ও বৃহদায়তন কুম্তীর জন্মে । 


জুরাসিক অন্তর যুগ ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত । লায়াস অর্থাৎ কর্দমময় চণন্র 
এবং ওযোলছিট অর্থাৎ ডিম্বাকার প্রস্তর ॥ লায়াস গতধুগে আমোনহিট ও 
বেলেমনছিট নামক শন্বুক এবং ঝিনুক ও বছ প্রকার নৃতন্‌ জাতীয় শন্বুক, মত্স্ত 
পুরুভুজ ও অসংখ্য অদ্ভুদ্দাকার সরীস্থপ উত্পন্ হয়। 


ওয়োলাইট গর্ভ যুগে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়। এই সময় ভিন্ন 
ভিন্ন আর্য বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। 

চা খড়ি অন্তর মুগে তাল জাতীয় বৃক্ষ, ওক্‌, আকরোট ও বটবৃক্ষ উত্পন্ন 
হয়। এই সময়ে গ্লাথম পন্গী দেখিতে পাওয়া ষায়। | 


দহ ভক্তি ৰ [১২৭ বর্-তয় মহধর্ণ।। 
তৃতীয় সুপ । 


ইল্োসিন অন্তর বুশে মৃষ্তিকার হুস্তী, মহিষ, শুকর প্রভৃতির জীব কন্ষা 
পাওয়া গিয়াছে । এই যুগের মগ্ষোসিন অন্তর বুগে পিচ, আকরোট, কাশ, 
ডুুর ও বটবৃক্ষ দেখিতে পাও যায়। বানর, কুকুর, ইতর, খরগোম, কাট 
খিড়াল। পক্ষী-__ বাছুড়, উক্ঠীই। বক, কাক। সরীক্প__ সাপ, ব্যাং, গিরষিট, 
মাশটগুন দর্থা, এক প্রকার বৃহৎ হস্তী জাতীয় জীবের কন্কাল এই সময় 
কি গোচর হয় । 
প্লাঙ্নোসন ম্বস্তর যুখে জঙহস্থী, ঈ$, দখ, বৃষ, প্র, হারিখ, পণ্ড, শকুলি, 
ঈগল, কুট, হংষ ইত্যাদি উৎপগ্ন হইতাছে জর্ধমপেঘ-_ 
চতুর্থ যুগ । 
ইহান্ডে মনুষ্য কৃষি হইয়াছে এইরূপ ভূতববধিদ পর্তিজগণ!সিদ্ধাস্ত কবেন। 
ইফুরোপীরগরথ ব্যক্ত হৃষ্টির অনুর্পীল্ম করিয়া নখ শুন্য অপার জঙধি জলের 
প্রথম জী মহস্ক গেখাইতেছেল ] ছিন্দু শাগ্রকারগগ তুই রহন্ডকে ব্যক্ত ও 
খন্যক্ত ই দুই ভাগে বিভক্ত কলি! অধ্যভ হইত ব্যজে বিকাশ নির্দেশ 
করিয়া রূপক ছলে বিধাতাকে বার বার মত্স্তাদি অবতার হৃণে ঘর্ণন। করিবাছেল । 
ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের যুগ বিভাগ্রাঞ্থদাঁয়ে দেখাধায় খে প্রথয মুগ ঘত্স) যুগ, 
দ্বিতীয় সপীস্থপযুগগ এই যুগে কচ্ছপের হৃষ্টি। তৃতীয় স্ুন্ট পার়ী যুগ এই যুগে 
বরাছের আবির্ভ।ব, এব চর্থ যুগে মনুষ্যের সথষ্ি হইয়াছে। হিন্দু শাস্জে মৎস্য 
বৃদ্ধ বরাহ ইত্াদ ক্রর্থিক অধতার আঁবিত9্ভাবের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ 
খন পাকা উহা ব্যক্ত সৃতি সহিত তুলনা হইতে গারেনা ৷ ধর্তমান প্রসঙ্গে 
ক্রুজে বিকাণ প্রণালী্ে জগতৈধ জীব শান্ত উঁৎপন হইয়াছে ইহইি সংক্ষেপে 
প্রদপিত হইগ্গে। পাশ্চা/ খতাসুস।রে প্রথম জলেব আবির্ভাব “তদনস্তর জীখের 
আবির্ভাব হয়। জলে সুর ছিন্মিত হইয়া বৃক্ষ লতা পর্ধতাদি স্থাবর স্যা্ট ছ্থু 
তারপরে পণ্ড পক্ষী গো মহিষ ইত্যাদি ভতী রং অবোধ অর্ধবাক্ক জণতীয় 
জীব মনুষ্য সৃষ্টি হয়। পারণাম বাদী পণ্ডিত ডারউইন সাহেব জর সপ 
তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রুযোন তির ঘার। নিকষ ভেণীর জীর ইহাতে (জীব 
শব্দে উতভিদাদি বুঝায়) উৎকৃষ্ট: শ্রেনীর জীব উপধন হুইযাজে প্রমান করিয়াকেন। 
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তাহার প্রচারিত মতকে পরিণাম বাদ বল! হয়। আধ্য ধাঁষগণের নিকট পরিণ।ম 
বাদ অন্দিত নয়। তাহারা শীকার করেন যে এই বিচির কৌশল সম্পন্ন 
শৈল, সাগর, (দিবাকর, নিশাকরাদ মণ্ডিত জগং পঞ্চ মহ।ভূতের অর্থাং ক্ষিতি, 
অপ, তেজ মক্ুত ও লোমের পরিণাম । পরিণাম সন্দঞ্ধে শানে উক্ত হইযাছে:-- 
"তত্র পরিণাম ভাবোনাম বন্্নঃ যথা এতঃ ম্বম্বরপূৎপরিত্যজ্য সরপাস্তরাপত্তিঃ) 
যথা তুগ্ধমেব বসরূপং পরিতাঞ্য পধ্যাকারেণ পরিণমতে 1” অর্থাৎ ধন্ম মকপের 
নিজরূপ পরিত্যাগ পুর্নক্ক স্ব্ূপান্তর ধারণের নাম পরিণ!ম ধখা তুপ্ধই স্বরূপ 
পারত্যগ করিঞা দধি-রূপে পরিণত হয়। বেণান্ত সারে উক্ত হইয়াছেঃ-- 
“আকাশানাযু: বাখোরগ্ি, রগ্পেরাপঃঅস্ভাঃ পৃথিবী চোহপদ্যতে।” 
অথাৎ তমঃ প্রদান বিকেপ শরঙ্জি পর্ণমপ্ জ্ঞানোপঞ্গিত চৈতন্য হইতে আকাশ, 
এবং আকাশ হইতে বারু. বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জগ, এবং জল হইতে 
পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে ঈথারের তথ্য আবিছ্ধার 
করিয়াছেন তাঁহ। হিশ্ুদিগের আকাশ এই আকাশের পরিণ|যই দৃশ্য জগত । 
পাশাত্য পণ্ডিতগ্রপ ব্যক্ত সৃষ্টির মুল হইতে অনুসন্ধান করিঘা জল হইতে 
স্বর, জঙ্গম ও অন্বাক সৃষ্টির বিকাশ দেখাইযাছেন কিন্তু হিন্দু শান্কীরগণ 
অব্যক্ত তত্ব ধরিয়া জীব ও জগতের আবিওব প্রদর্শন করেন অব্যভ তত্ 
আশ্রয় করিয়া শ্রীমদ্তাগবতে স্থাষ্ট সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ঘড় বিধ প্রাকৃতিক 
সর্গের মধ্যে মহত্ত্ই (বুদ্ধি প্রথম সৃষ্টি অহঙ্কার দ্বিতীধ, ভূতভন্ত্র তৃতীষ, ইন্জিষ 
বর্গ চতুর্থ, মন পঞ্চম ও তামস শ্বর্গ ষষ্ট সথষ্টি। বৈকুত পর্গের মধ্যে স্থাবর সপ্তম 
তিধ্যক বা জঙ্গম অসম এবৎ অন্দাক বাঁ মন্তষা ননম কৃষ্টি । প্রঃতির নিয়মুই 
গরিণাম্‌ ইহা পুসেন উত্ত হইথাছে এই নিধমের বশবপ্ডিনী হইয়া] প্র/তি বিকার 
প্র€প্ত হইয়। মহভত্ত, অহঙ্গার তন্তু পঞ্চ তন্মত্র ও পঞ্চ মৃহাভৃতে পরিণত হইঘ। 
এই বিঝ।ট ব্রঙ্গাণ্ড শ্রদব করিয়াছে । এই ব্রঙ্গাপ্ডের আদিতে জল সেই জলে 
আদিত্য মণ্ডল হইতে আকরিক পদার্থ সকল নিপতিত হইয়া সমুদ গভে গুরের 
স্থষ্টি হয়। স্ব স্থট্ির পর স্বাত ও জঙগ্গম স্থা্ি হইয়াছে ইহা আধুনিক বিজ্ঞান 
হিন্দু শান্মের মত। তার পর--মনুষ্য সৃষ্টি | পরিণামের মধা দিয়া নিকুষ্ট 
শ্রেণী জীব ইঙ্াতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা বিজ্ঞানবিদ পগ্ডিগণ গিদ্ধান্ত 
কর্ধিয়।ছেন আধ্যঞমষ্গণ এসত্য বছ পুর্বে উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াপ্বেন২-. 
৩ 





৭8 ভর্তি | 1 ১২শ বর্ব-৩য় সংখ্যা। 
| “মশীতিৎ চতুরশৈব লক্ষাংস্তান্‌ জীবজা(তিযু। ৃ 
ভ্রমতিঃ পুরুতষঃ প্রাপ)ৎ মানুষ জন্ম পর্য্যয়!ৎ ॥ 

ক্রম সন্দতধুত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বচনং ॥ 
অর্থাং ৮ ৪লক্ষ “অনংখ্য) যোনী ভ্রমণের পর মন্তষ্য জন্ম লাভ হইয়া থাকে। পুর্ব 
উক্ত হইয়াছে যে, পদার্থ মাত্রেরই পরিণাম হইয়। থাকে হুতরাৎ সুপ শরীরও এই' 
নিয়মের অধিন যথ1-- 
"তত্র শরীরৎ নাম ঠেতনা ধিষ্টানাভুতং পঞ্চভুত বিকাঁর সমদয়াতুকং 
| (চরকু শারীরস্থান।) 
অর্থাং চেতনার অরিষ্টান স্বরূপ সনুদায় পঞ্চভুতের বিকার স্থল শরীর নমে 
অভিহিত। এই স্ুল শরীর চতুর্বিধঃ-- 

"চতাপ্লধ গুশ শরীবরাণি জরাযুজস্থজ স্মেদজে।ডিজ্জাখ্যানি ।” 
অর্থাং চারি প্রকার স্ুল শরীর যথা জরাধুজ (মনুষ্য গদি) অগুজ (পক্ষি 
পন্গাপি) স্বেদজ (যুক মশব1[দ) এবং উদচ্ছি্ (েক্ষ লত।দি)। পাঁশচত্য ও আধ্য 
মতাবণন্থনে প্রদর্শিত হইয়াছে যে স্থুল শরীরীদিগের মধ্যে উদ্ভিদ জতি প্রথমে 
ডানগাছে তারপর €দদজ, অণ্ুজজ ও জরাবুগ্গ জর্সিয়াছে। জরাযুজের মধ্যে 
মনুষ্যই শেষ সৃষ্টি ক্রমোনতির গন্থা অন্গুগরণ করিঘ্া পণ্ডিত শ্রবর আধুক্ত 
ডারউইন স্থির বরিঃ/ছেন যে বানর মানুষের পুর্ব পুরুষ অথাং ধানর যোনীর 
গরেই ছুল্ুভি মনুষ্য যোনী লাভ; হইয়া থাকে । এ মত আধ্যগণও প্রচার 
কারয়।ছেন যথাঃ 

্থাববে লক্ষ বিংশত্যে। জলজৎ নব জক্ষকং। 

কমিজৎ রুদ্র গল্প পক্ষিজং দশ লক্ষ ॥ 

গগ।দখনাং লক্ষ ভ্রিংশহ চঠলকিঞ বানরে। 

ততোপি মানুষ! জাত কুৎসিতাদে দ্বিলক্ষকৎ ॥ 

€আধ্য কাম পত্িক1 ১২৯৭মাল )। 
অর্থাৎ জীব স্থাবর অবস্থায় ২ লক্ষ জলজ কুমি অবস্থায় ৯ লক্ষ, জল 
শ্ুল কৃমি অবস্থায় ১১লক্ষ প্ল্গণা আদি অবহথার ১০ লক্ষ পশ্বাদি অবস্থায় ৩৭ লক্ষ 
ধানর অবস্থায় ৪ লক্ষ জন্ম থাকিয়া ২ লক্ষ কুখাগত মনুষ্য জন্মের গর দুল শ্রেষ্ট 


জ।তির মনুষ্যের জন্ম ছুইয়াছে। 


হ্ার্তক, ১০২০1] ভক্তি । ৭৫ 








প্রকৃতির গুণে ও পরিণাম প্রভাবে এই জগত দিস্থার হইয়াছে ইহ হিন্দু 
শ।স্বে অনি উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে । শরীরেত উ্নভির সহিত 
অন্তঃকরণেরও ক্রুমোন্তি হইয়] থাকে ইহা কেব্ল ইউরোগীর পশুতদিগের 
মৃত নয়, আরধ্যঞ্ধষিগণও ইহা উচ্চ কঠে ঘে!ষণ। করিয়াছেন। শাস্ত্রে 
ভীবাত্বী অধময, প্রাণময়। সনোময়, বিজ্ঞানমূয় ও অ'নন্নমধ এই পঞ্কোষে 
আবৃত । অন্ময় প্রাণময় কোষ পকল জীবের এক | মনোঁময়কোষ উতভিদাদি 
ব্যশিত ইতর জীব সমুহের নিশ্মিত হইয়া থাকে এবং তাহার] ঘখন এক শ্রেণী 
জীব হইতে অপর শ্রেণী জীবে পরিণত হয় তখন তাহাদের মনোময় ও বিজ্ঞান 
ময় কোঁষনিপ্সিত হইয়া চিত্ত বুর্তির উতকর্ততা সাধন হইছা খাকে। জীবে 
যখন পঞ্চকোষ একরে জন্মাস্ তখন উহা শেঠি জীন মনুষ্য নামে অভিহিত 
হইয়া! থাকে। স্ষ্টি তত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যেগেই অব্যক্ত পুরুষ 
হইতে এই জরগং ব্যক্ত হইয়াছে এবং বহু পরিবঞ্ণের পর মনুষ্য জন্ম লান্ 
হইয়া থাকে । এই ছুল্ল'ভ জন্ম পাইয়। যেমনযা ণোবিশ্দ পদ সেবা করিয়! 
থাকে তাহার জন্মই সার্থক হয। এই জন্মে পরুধের বিগ,ব গাঁদ মেবাই কত্তব্য 
কারণ তিনি সন্বদ্গীবের প্রির, আত্মা, ঈশ্বর ও মুহৃহ | 

সম্প্। 


০ 


ভক্ত-কুগী | 
( শ্ীবুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত |) 


গু ০ 
পি সমস 
* ১০ 


নন 


ধাটাতে বসিগ্জা আছি। ধসিয়। আছি বটে, কিন্তু একেবারে কিছু না করিয়া 
ধপিয় থ।ফিতে পারে, কাহার সাধ্য ? বাধ্য হইয়া আপনাপন স্বতাবে মকলেই 
কোনও না কোনও কন্মে সব্বদ] নিধুক্ত। গীতা বলেন )-- | 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকম্মুকং | 
কারধ্যতে হবশ:ঃ কর সর্ধ; প্রডভিজৈশুণেঃ ॥ 


নব ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ--৩য় সংখ]. 





পলি এ 


ক্ষণক1লও কেহ কশ্মহীন থাকিতে পারে না। দ্বভাব-সঞ্পাত সত্ধ রজঃ তমঃ 
তিন গুণ, সকলকেই বশীভূত করিয়া, বিবিধ কম্মপথে প্রধাবিত করে । 
যাহার যে গণের আ[ধক্য, তাহ।র কম্ম, (সই গুণের বশে, ভাল বা মন্দ 





রূগে হইয়া খাকে। এই ভাল মন্দের ভি্র আবার অনেক গট রহস্য নিহিত 
আছে দেখিতে পাই। অনেক 'মন্দ যাহ। ইহলে!কে সাধারণ মানঘ চক্ষে 
“মন্দ বণিয়া পরিগণি ছ, বথতঃ যাহা মৎ্স!বের স পর্ণ প্রতিকূল, তাহাই আখার 
আংগারের পরপারে পরম মঙ্গলময় শুভ ফলোহগারদক। আবার দেখি, যে 
“ভাল, ভব-বদ্ধ মোহান্ধ জীবের পরমানন্মদায়ক শ্রিয় বস্তু ; যাহার জন্ত জীণগণ 
প্রাণপণ করিয়া, মৃতার অন্যবচিত পুর্কাক্ষণ পধ্যন্ত হ। হী করিয়। মরিতেছে ; 
যাহার জন্ত তাহ!রা সন্নপ হারাঈয়া, নিঃগত্ব ও নিঃন্স হইয়া, শেষে বিশ্ব অন্ধকার 
দেখিতেছে নেই 'ভাল'ই পরত্রে তাহাদের কাল গরূগ হইয়া অশেষ ছুর্ঘঠির 
কারণ হইতেছে ইহলোকে ও তাহ! বিবিধ লান্না ও যঞ্জণার হেতু? একের 
পৃক্ষে যাহা মুখাসম সুমধুর দেখি, অন্তের পক্ষে তাহাই সুতীব্র কালকুট স্বরূপ ; 
একের চক্ষে যাচা জীবন্ত নরক ম্বরূপ, দেখি অন্ভের দৃষ্টিতে দেই আমার 
দেব।নন্র নন্দনকান তুল্য। অতএব মাথবিনুঢ মানবের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যাহা ভাল 
ব| মন্দ, তাহ। প্রকৃত পক্ষে ভাল বামন্দ নহে । শ্তরাৎ এস্বলে সত্য নিরুপণে 
ভ্রম প্রমাদ বিএ্রপিপ্গাদি দোষ শৃস্ত নিত্য সত্য 'মহাজন'-বাক্যই প্রকৃত গদ্থা।। 
আমিও, এইরূপ একটি “ভাল? বা "মন্দের মোহ আকধণে পড়িয়া, কক্ুজেতে 
ভামিয়া চলিকাছি । জানিন।, জব্রয়স্থিত জ্ষীকেশের কি যে প্রেরণ! ;বল্য 
কাল হইতে, আমি, কবিতা-কৃহ্নম*মধু-লোভী একটি তি দুদ ভূজ-রূপে, বিপল 
সংহিত্য-কাননে ভ্রম্ণ করিতেছি । এই ওতে ব্রতৈ হইয়া, মধুল্ত আমি, অন্ত- 
রের দুরন্ত পিপাল। প্ৰিতৃপ্তির জন্য একে একে অনেক পুষ্পে দিচিরণ করিয়াছি । 
যদিও, অতি অল লোৌকেই এ অধমের মন্ধান রাখিয়াছে, তথাপি, আমি আমার 
দুদ শক্তি স্কুছ গ্রণ লইয়া, ক্ষুদ্র ছুই খানি পাখায় ভব করিয়া, অনেক কষ্টে 
অনেক দূর অগ্রমর হইয়াছি। বিশু বিন্দু করিয়া অল্কে উগ্র ও মধুর পুষ্পের 
মধুর আাগ্াদন লইাছি। কিন্তু হায়, প্রাণে পরিতৃপ্তি কোথাও মিলে নাই! 
ঘুরতে ঘুরিতে, উডিতে উড়িতে, প্রাণ ওষ্টাগত হইডাছে; কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ কত 
বিক্ষত হইয়াছে, অন্তরস্থ ধূমায়ম(ন আকাআা-মনলের প্রবলধূমে, অন্ধ ও পথহার। 


কার্ভিক, ৯৩২০1], ভক্তি ৷ ৭৫. 


হইয়া বিপনন হইয়াছি; কত ₹৪&, কত যন্ত্রণা, কত লাহ্বন। ভোগ করিয়াছি ;-- 
কিন্তু হায়, তিলমত্রও তপ্তি কোথাও পাই নাই! কোনও পুষ্পে অতি অল্প 
এক বিন্দুর অধক মধু মিলে নাই ! কোন স্থলে আবাঁর সেই বিনুটিরও অসছ্ঞাৰ 
হইয়াছে ! 21৭ চাঁর মিন্কু ; বিন্দুতে তাহার কি তৃপ্তি হইবে বল? 

এইবগ ভ্রমিতে জমিতে, বহুজন্মীজ্জিত কিধে সুবতি জানিনা,--একদ। 
কানন মধ্যে একটি দিব্য মুর্তি অভিনব মধুব্রতের মহিত আমার সাক্ষাৎ ছইল। 
তাহার সহিত সন্ত!ব হওয়ায়, আমি, তাহ।কে অত্যন্ত প্রুল ও পিতৃতপ্ত দেখিয়া 
জিজ্ঞামা করিলাম প্রো! আপনাকে একগ প্রফুল্ল ও পরিতপ্ত দেখিতেছি 
কেন? আপনি কোন্‌ পুম্পে মধু আহরণ করেন? তাহাতে মধুই বা কত ও 
কিরূপ ?” 

উত্তরে তিনি বলিলেন_'বহস! আমাকে আর এ অকিঞ্চিংকর বিশু বিন্দু 
মধুর জন্য, অনিত্য এ পুপ্পে সে পুষ্পে ভ্রমণ করিতে হয়না । পরম সৌভাগ্য, 
আমি এমন এক চির-গ্রবুল্প অশেষ অমিয়-পুণ নিত্য মহা শুস্পের সন্ধান পাইয়াছি, 
যে তাহার অতি দূরে খাকিয়াও, আমার প্রাণ অনুপম অমুত-রমে নিসিক্ত হইয়া, 
সব্ব্দা পরখানন্দপুর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকে! কি বছ্িব, বাছারে কেমন কারিয়া 
বলিব,-ধাহারা আবার সেই মহাপুপ্পে সংপগ্ হইয়া প্রাণ পুরিয়! পীযুষ পান 
করেন, তাহারা কি আনন্দ, কি শান্তি সুখ উপভোগ করেন! অনন্ত কোটি 
্রক্মাণ্ডে তার তুশনা আর কোথাও নাই! আশা আছে পতিত পাবন প্রেম 
শ্রোক্ষকের কুপায়। একদিন আমিও তথায় তাহাদের পদ্দপ্রাস্তে মিলিত হইতে 
পারিব। 








তাহার কথা শুনিয়া আম আনন্দে উন্নত গ্রায় হইলাম; চক্ষুঞ্জলে বক্ষ 
াসিয়া গেপ। দেখিখা!ম, তাহারও নয়নবুগলে প্রেষাক্র প্রবাহ প্রবল বেগে 
প্রবাহিত হইতেছ্ছে। নীরব অবথাতেই অনেকক্ষণ অতীত হইল। | 

পরে, ভাব গরগদকঠে তাহাকে আমি বঞিলম)-_-“প্রভো, কি শুভক্ষণে 
আব্দ আনার গুপ্রষ্ভাভ হইয়|ছিল ! কত জয্মার্জজিত কত পৃপ্যবলে, আঞ্জ আর 
আপনল।র ভ্তায় মহাপ্রাণ মহাস্বার আীপঘপত্র দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও পবিত্র 
হইলাম! অহে, আজ আমি কি শুনিলাম ! প্রর্তো, আমারও প্রাণ, দাকণ 
ত্রিজাপে তাপিত, গ্রল পিপ্যসায় পীড়িত ও বৃথাপর্যটনে পরিশ্রাস্ত হইয়া, যেন 


৮ ভক্তি । [ ১২শববর্ব-_৩য় সংখ্য।। 
প্রাণপণে এমনই একটি মহাপুপ্পেরই অভিলাষ করিতেছিল | বলুন, বলুন, 
প্রভো,-কুপা করিয়া এ অধমকে বলুন গে মহাপুম্পটি কি, কোথায় আছে, এবং 
কি প্রকারে আমি৪ তথায় খাইয়া এই নিদারুণ সন্ভাপে শান্তি লাভ করিতে 
সক্ষম হইব” এই নলিয়াই আমি তাহার চরণে লুঠাইয়। পড়িলাম। | 

তিনি আমাকে মসন্রমে গীয় চরণ হইতে উত্তে'লন করিয়া, মেহ শগধুর 
স্বরে কহিলেন ;--"বংস, স্থির হও। সমাহিত চিভে শ্রবণ কর। সেই পুস্পটি 
পদ্বপুষ্প। ভাব মুগালে নবীন-নীরদ-শ্যাম কচ সরোবরে তাহ। বিকশিত। 
তাহাতে মধু--মধুরিপুলশীকারীপিদ্ধৌধধী প্রেম । তাই দেই পুস্পরহটি 'প্রেষপুষ্প' 
নামে অঠিহিত। তথায় লইয়া যাইতে একমার ভক্তিই শঞ্তিমতি। এই 
ডক্তিকে আবার ওক্ষ কৃষ্গ-কুপা ব্যশীত কেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। 

শ্রীচৈতন্টচরিতাম ত ধলেন-- 

'ব্রহ্ষাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগাবান জীব। 
গুরু-কৃষ্চ-কুপাষ পাষ ভক্তিলতাঁবীজ ॥৮ 

এতক্ষণ আমার অস্তরে এক অভভূতপুক্দ আশার সঞ্চার হইতেছিল। গতর 
নৈরাশ্তা-নর-নিমগ্র, কুচিন্তা-কীট-জীর্৭ণ, বিশাদ বিশীণ হৃদয়, সেই আশাহব 
অবলন্বন করিয়া ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। কিন্তু, হায়, এই শেষ গগুরু 
কষ্ণ কপ।'--কথাটি শ্রধনমাত্র আমার মস্তকে যেন সমগ্র আকাশ সশবে ভ।ঙগিয়া 
গাড়িল! শবলঙ্গন আশা সুত্র ছিন্ন হওয়ায় নিরালন্ন বলহশীন জ্দয়ও, আর 
চ্যুতের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই অতল নৈবাশ্য সাগরে সবেগে নিমর্জিত 
হইল! হতাশ ভ্দয়ে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়!, তাহাকে 
আমি জিজ্ঞাসা করিল'ম ;--*হাঞ প্রভো, এই কাম কলুষ্ত-চিত্ত শিশোদর 
পরাণ গৃহযেধী অধম জীবের ভাগ্যে, সেই স্থুল্নভ গুরু কৃষ্ণ কুপ। লাভ কি 
প্রকারে হইবে % 

তিনি উত্তরে কহিলেন ;_-«ভয় নাই, বস, ভদ্ধ নাই! হতাশ দ্কন 
ব্যাকুলতাম্মী অতিপ্রবল। আকাঙ্খার পাধপীঠে, উপায় আপনি আমিষ আত্ম 
সমর্পণ করে। তোমার জর্দগ্বে। দেই সর্ব্যার্থমাধক সাধ্যাতিত কপা লাভেন 
জনা যখন ব্যাকুলতা ও আকাঙ্খর উদয় হইয়ছে,-তখন আর চিস্তার বিষয় 
কি আছে? ধাহাকল্পতক শ্রীকৃষ্ষই তোমার বাঞু। পুর্ণ করিবেন। ধাহা যাহ! 


কার্তিক, ১৩২০।) ভর্তি । ৭৯ 
* ও 85 জি জেতোতট 
আবশ্যক, সময়ে তিনিই মুকুল ম্পাইযা দিবেন। ওই শুন) ওই শুন বস্‌, 


সেই পদ্মপলাশপোচন পদনাঞ্ডের শ্রীমুখপদ্ববিনিঃস্থত নিত্য সত্য সুধানিগ 
অমূল্য অন্তয়-বাণী, অনন্তকাল ব্যাপিয়।, দিগ দিগন্ত পবিপা।বিত করি, বিশ্ব 
চবাচরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে -- 

“সর্বধন্মান গরিত্যজ্য মামেকৎ শরণং ব্রজ। 

অহৎ ত্বাং পর্দিপাপেভ্যো। মোঙ্গবিষ্যামি মা শুচঃ। 

"অনন্যচেতাঃ মততং যোমাৎ ন্মরতি নিত্যশঃ। 

তস্যাহৎ সুলভঃ পর্থ নিত্যযুক্তম্য যোগিনঃ ॥ 

"অনন্যশ্চিন্তষন্তে। মাং যে জনা? পরু'যপাসতে। 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তীনাৎ ফেগন্ষেমৎ বহাম্যহমৃ ॥', 

বংস, মকল ভূশিয়া, বিষময় বিষ্য়বঞ] বিপর্ভন দিয়া সব্বকারণ কারণ 

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম-ঈশ্বর আকুফ্ের অভঙ়্ পাপদ্দেই শরণ গ্রহণ কর; 
সক্ববিধ রুখ[চিন্থ। পুরিতা]গ করিয়॥ একযাত্র সেই চিভচোর চিনুনিতি 
চিন্ত।মণিরই চরণপদ্ধ চিন্তাকর) দেখিবে, তাহা? হইলেই তোমার সকল অভাব 
পুর্ণ হইয়া যাইবে; পরম ছৃল্র্ভ বস্তও পরম মুলভ হহবে; ব্রিলোকলাথ 
গোলোকেশ পয়ং তোমার বাঞ্ছিত বন্ত মস্ত্রকে করিয়া বহিয়। আনিবেন | বংম, 
গন্য পরে কা কথ!, যদি অতি দুরাচার্‌ ব্যন্তও একলক্ষ্যে অনন্যমনা হহইয়। 
তাহার ভঙগন। করে তবে মেও মিদ্ধকম হইয়! ধন্য হয়। 

"অপি চে গুদুরাচারো ভজতে মামনন্তাকৃ। 

সাধুরেন স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবমিতোহি সঃ” 

দ্বিগুণ হুন্চিন্তায় দ্ধ হইয়া, আমি তাহাকে কাতরকণ্ঠে পুনন্দার কহিগাম; 

প্রভো, এযে আরও .গভর মমশ্তায় নিপতিত হইলাম! “সকল ভুলিয়]', 
অনন্তমনাঃ শুইয়া তাহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে,-তবে, তার কপালাত 
হইবে। হায়, প্রভো, অন্ঠ।সক্ত অবশ চিত্ত অতি দুর্বল আমি কেমন করিয়া 
তাহ! পাবিব ? অহো, আমার হায় নিকুষ্ট নারকীর ভাগ্যে সেয়ে একান্তই 





অমভ্ভব 1 
শ্রধণ-রসাধন হ্মধুর গুঞ্জলে তিনি পুনরায় কহিলেন ;--ক্ষিছুই অসম্ভব 
মহে? বৎস, তুমি অবি্ঠ! জনিত মহান্রমে পতিত হইয়াই, নিত্য সম্তব বিষয়কে 


৮৫ | ভক্কি। [ ১২শব্ধ-- ওয় সংখণ।। 
এখন অনন্তন বঞিতেছ্ছ! প্রথমে শে সন্তরণ শিক্ষ। করিয়া, পশ্চা গুলে 
লামিয়া মে শিক্ষার পরীকা। ফেওয়া, কি উন্ততের প্রগাপ বাক্য নহে? ভালেই 
মন্তরণ শিক্ষ। করিতে হইবে) যেন তেন শ্রকারেণ' সন্নাগ্রে জলেই নামিয়া 
পড়িতে হইবে, তেমনি মকল ভুলিতে হইলে, তদেকচিন্ত হইডে হইলে, 
তীহাষ্র শরণ লইতে হইবে; ভাঙাবই চরণকমল চিন্তা করিতে হইবে) শখ 
শর্তিঠানতার জন্ত সেই সন্লশ্ত সম্পেরু নিক্টেহ কাতর গ্র!ণে শক্তি ভক্তি 
ভিঞ্া করিতে হইবে) এবং, মব্বে।পরি, তাহাহহতে অভিন, স্দার্থ মধক। 
ভবব্য।ধিবন।শক, এন্োেক পাপক ভার যে নাম তাহাই গ্রহণ করিতে হইলে। 
এই এক নামেই সর্কপ শন পুথ হইলে এই নামেই যাহা কিছু সম 
নিহিত আছে | এষ্ট নামেই প্রেমফল প্রসধিনী ভকঞ্তিলতানীজ। এহ পরমশ্ডত 
পরমশান্থিপ্রদ, পরমনিধি কু নামই তোমার সর্লাভবগ মাধল করিবে। 
বংম, কলিঞ্লুধিত জীবের এই লাশ ব্যতীত আর অন্য গতি নাছ। 





হরেনাম হরেনণম হপ্পেনামৈৰ কেবলমৃ । 
কলো নাক্ট্যেব নাঙ্যেব নাঙ্খান গতরনাথা 1” 
এস. ধংস এহ নাম গুহছণ কর! আজ তোমার পরম মৌভাগ্যের উদ 
হইয়াছে!” 
এই বলিয়া, তিনি আমার অ.পাদ-মস্থক অস্তরশাচির, পুন অমুত রমে 
আশিবিক্ত কবিরা, আমার কণখ্বুলে এই কষটি শন্দ প্রদান ককিলেন-_- 
“হরে পুধা হরে কুধু বান কু অরে হবে। 
হবে বাম হবে বাম বাম রাম হবে হবে ॥9 
এবহ পুনর্পার'কঠিপেন 7; এই তারকরঙ্গ নাম মহ অন্তরে অম্রষে সু 
ভবে অস্গিত করিয়া লও 1 সর্াবস্থায় ও সব্দুমূম্য়, যে ভাবেই হউক, ইহাই 
ম্মরণও কীওন করিতে করিতে, আমার পশ্ণাত পন্চাত আগমন কর ? কুষেচ্ছায় 
এ যে মহাম্ত আমি তোমার কণপুটে প্রধান করিলাম, ইভারি সম্যক আধন 
বলে অচিরকালধ্যে তুমিও সেই হুমহান প্রেষ-পুশ্পের অনাবিল অপরিণ।মী 
অ(ময-মধু আল।দন করিনা ক্ৃতাথ হইবে । তোমার চিরপিপাঁসিত, বিতাপ 
তাপিত, কামকপুঘিত অন্তরে, অন্ত শান্ত সুধ। বর্দিতপহ ইবে। কে!নও অভ]বই 
আর থাকিবে না; ভাব্মবের মহাভাবে মগ্র হইমা, ধন্য হইবে 11 * 
কোটিঞন্সাজ্জিত-পুন্য বলে, আমি,-আত-জ্ুদ, ভূণাদিপিতুচ্ছ, জশীবাধম 
আমি; -মেই মহাপ্র।ণ মহামঙগলময় মধুর আদেশ বাণী, দৈবধাণীব ল্যায়, 
শিরোধাধ্য করতঃ; এক্ষণে তাগারি পপান্সরণ করির1, এই কানন মধ্যস্থ এক 
মহ।সহিম পরম রমণীয় হণাশত প্রদেশে আমর। উপস্থিত হইয়াছি । 
ক্রমশঃ । 
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১. ১২শ বর্ষ, 5র্থ সংখ্যা । অগ্রহানণঃ ১৩২৪০২। প্‌ 
?ঁ হত 
ধ্্ঘসনবন্বীয় মাসিক পত্রিকা? 
ূ ছ্জির্ভগবত মেবা ভক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী । ] 
] শক্িরীনন্দষপা চ ভদ্ধিভভন্ত জীধনম্‌ ৫ ূ 
ূ নানার . লে পি ৃ 
ও বপন বু ভিমমশ্ডল' কতৃক পরিদর্শিত । | 


সম্পাদক 








|]. আৌদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য । | 

্‌ রা ূ 
ভক্তি কার্যালয়, 

| তাগবতা শ্রম, কৌড়ার ঝ্বগান, হাওড়া 

ূ . হইতে 

ৃ দক করুক প্রকাশিত । [ 
ূ ॥ 

নাঃ হাওড়া... ৰ 

বরিটাশ ইতডিয়। প্রিন্ট, খ্য়ার্কণ্‌ ] 
ূ | ইইঞ্ছে 
8. আহুবোধন্ত্র কষ রা মুদ্রিত, সট্র্ 
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সূচীপত্র 


( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী ।) 


বিষয়। লেখক। পত্রাঙ্ক। 
প্রার্থন।. সম্পাদক ৮১ 
গান সম্পাদক ৮২ 
একটী কথা শ্রীগোপেন্দভূষণ বিদ্যা বিনোদ ৮৩ 
ভকুকুঞজ জীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ৮৪ 
একটা গান জবীহরিদাস গোস্বামী ৮৬ 
কান্গালের মনের ধা আীবিজয়নারায়ণ আচার্য ৮৬ 
ভক্ত কালিদাস জীশশীভূষণ সরকার ৮৯ 
শী সন্দীর্তন জ্রীত্যচরণ চু বি, এল, ৯৩ 
ছুটী গান শ্রীবনমালী দস ঘে'ষ ৯০২ 
আশ্রম ধর্ম শ্রীযোগেন্নচন্ত্র গোগামী ১০৩ 
দীনবন্ধু জীবনী শ্রীঅনদা প্রসাদ ট্রেপাধ্যায় ৯১৪ 


পাথরের উত্কুষ ত্রেজিল চসমা । 


যধানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের 
ব্যবস্থানুসাবে চসমা বিক্রয় করি । ইহাতে কোন ক্রেটা লক্ষিত হইলে ১মাসের 
মধ্যে পরিবর্তন করিয়া! দিই, হ্রীল চসমা ৬৬, রূপার ১০৬ সোনার ২৫৯ 
হুইতে ৩৬২ টাঞা। আইপ্রিসারভার ১২ 

মফঃসবলস্থ গ্রাছকগণ তাহাদের বদ ও দিবালোকে ক্ষুদে ক্ষুদ্র আক্ষর কিরূপ 
দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগন্ চসম। ভিঃ পি? পোষ্টে পাঠান যায়| 


রায় মিত্র এণ্ড কোং । 
১৮ নং ক্লাইব গ্রীট, কলিকাতা; ব্র্যাঞ্চ দোকান, পটুয়াটুলি, ঢাকা। 





্রীলীরাধারমণোজষতি 1 


ভক্তি । 


১২শ বধ ধর্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ । সন ১৬২০ লাল । 


শা সপীপিপাপশ পাপপা০০াশ৮০, পা 
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প্রার্থনা । 


সপপাপাকীশ 


ফা 
৩9 ৩ 


বাগ্াককাতরৎ সমস্তহখদৎ ভাইবকলভ্যৎ সত:ৎ 
বেছ্ঠৎ বেদবিদাৎ গুপকনিলযং লীঙাময়ৎ মাধবমূ | 
গোবিন্দ, গুণজন্মকন্মভিরচে সন্তাবয়ন্তৎ জগহং 
বাঁধাপ্রেম-নিপি গ্রাযামিশরণং ভাবগুপং হ্ীহরিম্‌ ॥ 


হে বাধাকলতরু! মমস্ত হৃখের, সকল প্রকীর আনন্দের একমার আধার 
তুমি, তোমার অগীম দয়াবপে যে মেই দ্াব বুবিতে পাবে এব প্রাণে প্রাণে 
আন্ুষ$ব করিতে পারে পে-ই ধন্য সেই ব্যক্তিরই মন্ষ্যগন্ম সার্থক হইয়াছে। 
আমি সকদাই রিপুগণের কৃত দাস হইঘা তাহাদের আদেশ মত নান! প্রকার , 
কুর্খাসত কর্মে লিগ থাকিয়া নানাপ্রকার কুৎমিত ভাপসকলকে হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া আমিতেছি ভুলেও একবার তোমার সদাননা্মঘ ভাবের ভাবনা ভাবিনা। 
তোমার সেই চির মঙ্গলমধ্ধ চৈতন্য সত্তার সর্লব্যা(পত্ ভাব হুদযগম করিতে 
না পারিয়াই এমন হবিমল আনন্দ লান্তে »্চিত বহিয়াছি। ভীষণ মোহ 
নিগড়ে আবদ্ধ থাক্িষা পুনঃ পুনঃ নানাকপ সখ হুঃখের দারুণ কষাঘ।তে জর্জবিত 
হইতেছি। ভঙ্গন সাধন, কিছুই করিতে পারিতেছি না তাই তোমার এখন. 
নুুল্লভি ভর্তিধনে চির বঞ্চিত। লীলাময়! জীবের সহিত অবিরত কতভাৰে 
কতরকমের খেলা যে থেলিতেছ তাহার অন্তনাই, তোখার এই হ্থবিস্তৃত 
জীড়াভুমির নান।বিধ খেগার ভাব একমাত্র তোমার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত ভিন্ন আর কে 


৮হ | 'চর্তি | [১২শ ব্রা চর্থ সংধ্যা। 





বুঝিবে বল? সন্দদা সকল ইন্দিয়ের অধিষ্টাতা রূপে বর্তমান থাকিয়া প্রাণে 
প্রাণে শা্জি সঞ্চার দ্বারা জীবকে নানা ভাবে নান! ভাবের খোলায় মন্ত রাখিয়া, 
গ্রাণে গ্রাণে গ্রাণজপে তুমিই বিদ্যমান বহিয়াছ, তথাপি মোহবশে তোমার 
এই সর্দ্বব্যাপিত্ব ভাব ভুলিয়া অহঞ্কারে মন্ত হইয়া ছঃখ পাইতেছি। তোমার 
ললীল। খেলার গুঢুতত্ব ভাবন! করি না, তোমার অজ ভব বাধ্ধিত চরণ ভঞ্জনা 
করি না, তোমার সেবায় অকপট প্রাণে অক্মে২সর্গ করিতে পারিনা বলিয়াই 
তোমার মহিমা অনুভবে সশ্র্ণ অঞ্ম। প্রত্যক কারো প্রতিমুহূত্তে তোষ।র 
পুর্ব কৌশপ, আশ্চধা শক্তি কেবল ভক্তই অন্থভন করিষা হুখে দুঃখে লাতে 
আলাভে মম ভাবে থাকিয়া স্দন'দ লাভ করিতে পাৰে। 

গ্রভো ! আমার আর কোনগ্রাথনা নাই কেবল যে ভর্তি লাভ করিয়া ভক্ত 
সংসাধের যাবতীয় হাথ দুঃখ বিপদ্বাপদকে পদদাণিত করিয়া তোমার মঙ্গলময় 
ভবে তন্ময় হইয়া যায়, সেই মদানন্দ দায়িনী ভল্তিই প্রাথন। করি । তোমার 
কুপাশক্তি ভিন্ন আমার আর কোনই বল লাই । দয়াময়! দয়াকরিয়া তক্তি দাও, 
ভক্ত ভাবে তোমার পুঙ্জাকরি। ভাপদাঁও তোমার ভাবে আত্মহারা হইয়। 
অভাবের য।তন1 ভলিয়।, ভাবময়! তোমার ভাবনাকারি। অবিচার তোমার 
অমুতোপম আদেশ নুবারা কাধ্য করিবার শ্তিদ।ও। প্রভো! আমি সম্পুণ অঙ্ছান, 
তোমার ভাব ছাড়া প্রঃণে কাধ্য করিয়া কেপল অগ্কতাপানলেই দ্ধ হইতেছি। 
দয়াময়! দর। কর, প্রার্থনা অনেক করিয।, বদিবার আর কিছু নাই তুমি 
আন্তধ্যামী অন্তরের ভাব বুবিধ! আমায় রপাকর, আমার আর প্রাথনার কু নাই 
দীনের আশাপুণ কর। | 


গান। 
(ভজ) রাধাব্ল্লভ চরণে । 
মিছে দিন যায় অকারণে 7৮৮ 
ভীপাধা কৃষ্ণের নাম, জীবের হখমোক্ষধাম। 
যর্দপুড়াহবি কাম ভজ এপান্ত শাধনে ॥ 
তাঠৈ হক প্রেম গোপীভাব লাভ যদি হয়, 
ঝাখন। ব্াাাতঙ ভাব অভাবেতে হবার নয়) 
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দেহে রিপু আছে ছয়, আগে তারে কর জয়, 
বে রতির উদন্ব গোপীনাথের চরণে | 
করে করি করমালা মনে মনে ভাব সার, 
ভেবেদেষ এ সারে কে তোমার তম কারু, 
আনেন্াব মার, গেই হরি সারাহসার) 
ভবে ভধনদী পার যানে শান্তির গদনে ॥ 
শ্রী গরু শীমখবাপ্য জুদয়ে করি বিশ্বাস, 
বারেক জশিয়ে দেখ অশ্তরে পাতবাম, 
পুণহবে আশ, কর সাধুমঙ্গ বাস, 
ভীগে শিন্দ দাসের দাস দীনহখন ভণে ॥ 
শ্রীদীনেশচন্্ ভট্রাচাধ্য | 





একটি কথ । 


তুমি যে নুরে বাঞছ্াও বাশী, কেমনে মেস্থুর 

আমার প্রাণের আলা কালে দেয় দ্ধ। 
যখনি যে শুষ্হশায় বাজাও যে তার, 

আমার ত্লীতে উঠে তেমনি ঝঙ্গার | 
তোমার জ্যোছনারাশি কেমনে অলখেন 

জয় কুমুদে মোর দেযু কুটাইঘা ? 
তোমার জে শান্তি হুধ। আমরি পুলকে 

আমার সকল ক্ধ। দেয় মিটাহয়া। 
ম)লৰ বিতানে তব কল কহুতানে 

আমার ১ দয় কুণ্ঠ উঠে গে! নাচিয়! 
ফিরে চাহি নাই লাজে__ছিছিযার পানে 

তারি পদরেণু প্রাণ ধরিছে যাচিয়া! 
গজীত থামিয়া যায়, থাকে তার রেশ । 
গৌরাঙ্গ চরণ ধ্‌লা) মাধনাব শেষ। 


শ্রীগোপেনুভূষণ বিদ্য।বিনোদ। 





ভক্ত-কুপ্চ। 


6608০ 


( শ্রীবুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত। ) 
( পুর্ব গ্রক্াশিতের পর। ) 

এ স্থলের নাম 'ভক্ত-কুপ্তী॥ ইহার লোকাতীীত, অহুলনীর়, অবিনশ্বর 
শোভা-সৌন্দধ্য ও তরশ্বর্যের কথা ক্ষুদ্র মুখে বণন। করিয়া ব্যক্ত করা একান্তই 
অদভব। ইহ! উদ্যানের স্মঞ্গানা অংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উদ্যানের 
অস্টানা স্থলে যেশন সাধারণের অবাধ গতিবিধি ও অযথা কোলাহল-কোন্দল 
দৃষ্টিগোচর হয়, এস্থলে কদাপি তাহার সম্ভাবনা নাই। সদানন্দ, সভভাব ও 
শান্তি এস্থলে জন্দদা বিরালিত | এই 'ভক্তকুপ্তেই' সর্বসস্তাপহারক স্সিদ্ধ 
মধর সাধু-মুখ-মারুত, সেই ভাব-বৃস্ত-বিকশিত গ্তামসরোবর-শোভী সুমহান 
প্রেম-পুপ্পের, গ্রাণোম্মীদক শীতল হুরভি গতত বহন ও সন্ধত্র বিতরণ 
করিতেছে । সেই হুরতি আংগ্রাণেই উন্মত্ত হইয়া, মধুলে!ভী মধ ব্রতগণ, তাহা" 
দের অগ্রসর হইতেছেন । দেখিলাম, ইহারা প্রধানত? ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; 
প্রথম শ্রেণীর নাম প্রবর্তক, দ্বিতীয়ের নাম "সাধক | প্রবর্তক-গণ সাধক 
গণের অনেক পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন কিন্তু, প্রেম-বন্ধনে তীহারা 
প্রস্পর অতি সন্নিকট ও সন্মিলিত। আরও দেখিলাম, ইহাদের মকলকে 
অতিক্রম করিরা, অনেক দূরে, মিদ্ধ' নামে গ্রমিদ্ধ, আর কতকগুলি দিবাকাস্তি 
মধুকর, গন্তব্যে উপস্থিত হইয়া, পঞ্চ-কেশর প্রেমকমলের এক এক কেশরে 
পরমানন্দে উপবেশন করতঃ, একাধ্যন্নমনে মকরন্দ.পানে বিভোর বহিয়াছেন। 
সেই পঞ্চ কেশর, 'শাস্ত? "দাত? 'সখ্য' বাখসল্য' ও 'মধুর' লামে গ্রথিত। 

এক্ষণে, আমি যেন আর সে 'আমি' নাই। আমি যেন সম্পূর্ণ এক নব 
জীবন প্রাপ্ত হুইযাছি। কি ছিলাম, কি হইয়াছি! কোথা হইতে কোথ। 
আমিরাছি ! কিসের পরিবর্তে, অহো। আজস্সক্মামি কি পাইয়।ছি! মরি, মবি। 
কি হুন্দয়_কি মনোবম স্থান! আঃ কি ্িগ্ধ-শীতল, অমিয়্-মধুর, মনোমোহন 
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সৌগ্গ! প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে রে--প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। যে “সন্য"? 
লইয়া আমি এতদিন গর্ধে অন্ধ ছিলাম, সে 'সর্বা আজ খর্ধ হইয়া এ মাটিতে 
মাটি হইয়। মিশিয়া গিয়াছে! খাঁটি বলিয়া এগুদিন যাঠ। জ্ঞান ছিল, এখন 
দেখিতেছি মে সব মাটি--সব মাটি; মাটি-_মাটি-মাটি। গন্গে মন অন্ধ 
হইয়াছে; এতদিন যাহা সে শত চন হইয়া দেখিতেছিল, তাহাতে তাহার 
লোলুপদৃটি নষ্ট হইয়াছে; পরস্ত, সাধ করিয়া অন্ধ গাজিয়া, যাহ! সে দেখিয়াও 
দেখিতেছিল না, তাহাতে তাখার দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে। এ জীবনে যে আমর 
সাধু-সঙ্গগুণে সহসা এমন মুদুল্পভ মহ।-সৌভাগ্যের উদ হইবে, তাহ? স্বপ্নেরও 
অগোচর ছিল !--'ধন্যোশুহৎ! কতকুত্যোহহৎ! মফলৎ জীবনং মম !” 

ধদ্ধমিদ্ধি ব্রজব্জিয়িতা সত্যধন্ম। স্মাধি 

বরদ্ধানন্দো গুরুরপি চমত্কারয়ত্যে বতাবহ 

যাবৎ প্রেয়াৎ মধুরিপুবশীকারমিদ্দৌষধীনাৎ, 

গন্ধোহপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাৎ ন প্রযাতি ॥ 

(ললিত মাধব 1) 
আহা, গুনিয়াছি-_এই মধুরিপুবশীকারসিছৌষবী প্রেমের গন্ধ, পরম 

সৌভাগো, সাধু-সগগুণে, একবার যার চিত্ত-পথের পথিক হইয়াছে, সে-ই 
সকল ভুলিয়াছে_-আত্মহার1 হইয়াছে । অকিিকর কালনাগ্ঠ বিষময় বিষয় 
সম্পদের কথা তো অতি দূবে,-অণিমাদ্দি অষ্ট সিদ্ধি, মোক্ষাদি চতুরর্গ, এমন 
কি অতি গুরুতর যে ব্রন্মানন্দ, তাহাও তাহার তুচ্ছ হইয়া গিফাছে। হায়, 
হায়,-হরি হে,এমন শুভদিন এই অধম[ধমের আনৃষ্টাকাশে কৰে পরিদৃষ্ত 


হইবে ?- হইবে কি 1--গুক্রকৃষ্ণ কৃপায় অবশ্যই হইবে। 


এস, এম, ভাই,__-কাল কণ্টক কুটিগ, জটিল সংসার-অরণ্যে বিষয়-বিষ- 
পু্প-বিলামী অতৃপ্ত হৃদয় মধুপ-_- মানবনিচয়,_এস, এস, ভাই! আর এ 
দারুণ ব্রিতাপ-তাপে দব্-বিদগ্ধ হইয়া, প্রতিনিয়ত বৃখ? আর্তনারদে আকাশ বিদীর্ণ 
করিও না। এস স্কাই, এই অহামুধোগ, স্থৃদুর্লভ মানব জীবনে, আমরা সকলে 
এই ভখ-নাশন শান্তিযয় ভভত-কুঞ্জে, ভ্রাত্ভাবে মিলিত হইয়া, মহানন্দে মহা মন্ত্র 


৮৬ ভক্তি | [ ১২শ বর্ধ-- ৪র্থ সংখ্যা । 





প্রেমময় হরিনাম কীর্তন করির, এ গঞ্গে গঞ্জে, সচ্চিদানন্দের আনন্দ নিবাসে 
প্রেম-মকরন্দ-আশে অগ্রসর হই--জীবন-জনম সফল করি। 
হরিবোল--হছরিবোল--হরিবোল ॥ 


হা 8 ররর, ররর, . টি 


একটা গান। 


৯০৯ 

এস হে এস! 
শুন্দর শটখনন্দন মধুর অথবে হাম, 
অন ভুবন মোহন রূপে জ্যোতি পরকাশ' । 
এস মঙগলময় । ভকত প্রিয় পূর্ণ কর অভিলাষ 
এস বিগ্বস্তর, নিমাই হ্ন্দর হৃদয়ের তম নাশ? | 
(আমি) আস্ন পাতিঘা রহেছি বসিয়া, চরণে তোমারি আশ। 
ঘড় বিচলিত হিয়া, প্রাণ ভরিয়া, শুনিব মধুর ভাষ?। 


দিব অঞ্জলি পদে, চরণ প্রমাদে, 
ছুটিবে প্রেমোচ্ছবাম? | 
ধরি চরণ প্রান্ত, গ্রাণ কান্ত ! 


উদ্ধার হরিদাস? । 
দীন_শ্রীহরিদাস গোস্বামী। 


কাজ।লের মনের কথা । 


আত 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 
( শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচাঁধ্য লিখিত। ) 


আমি। মহাশয় আমি বু কোটি জম্ম পরিগ্রহণাস্তর এবার মাঁনষ 
জন্ম লা করিঘাছি, কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ নবদ্বীপ যাইবার পথ পাইতেছি না। 
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আপনি এ দীন্হীনকে দ্রাসানুদাস করিয়া নবদ্বীপ লইয়া যাইবেন কি? 

বাধাজী। কোন চিন্তা নাই। আম যখন নবদ্বীপেরই একজন বৈষ্ণব, 
তখন আর তোমাকে নবন্বীপ লইয়া যাইতে পারিবনা কেন? আইস, আমি 
তোমাকে নবদ্বীপ লইয়া যাইতেছি। 

আম । আপনার সঙ্গে নবন্ধীপ যাইতে হইলে পথে কোন্‌ কাধ্য করিতে 
হয়? ৃ 

বাবাজী । ক্ষিভুনা,-তুমি কেবল আমার পদাঙ্কীনূমরণ করিবে মাত্র। 

আমি দণ্ডবৎ প্রণামপুর্নদক করযোড়ে বাবাছীর অ'যুধে দণ্ডায়মান 
হইলে, বাবাজী তাহার কন্থা, কাপড়, খড়িগা, ঝোলা, প্রভৃতি জিনিষ পত্র 
দিয়া এক বিশাল মোট আমার খাড়ে তুলিয়া দিলেন 

আমি বাবাভীর অনুগ্রহ প্রান্তে পুলকিত হইয়া, অতি কষ্টে বোঝা লইয়া 
পাছে পাছে চলিলাম | 

বাবাজী মহাশয় শিষ্যালয় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে বোঝ। 
লইয়! ঘুরিয়া বেড়ীইত্েছি। এইরূপে মন্পর্ণ এক বসর। 

পরে আর বোরা। বঠিতে পরি না, বড় অসহ; হইয়া উঠিল' অগত্যা মধ্যে 
মধ্যে বলিতে বাধ্য হইল|ম, “মহাশয়! নবদীপ আপ কতনরে উত্তরে 
তিনি খুব শক্ত ধমকৃ মারিতেন। 


আমি বুঝিলাম, বাবাদীতো নবদ্বীপ যাইবে না, কেবল আমকে একটা 
মোট বাহক বেগার ধরিখাছেনমাত্র। যতদুর বুঝিপাম, ইহার অন্তঃকরণে 
নবদ্ধীপের কোন ভাঁব লেশ নাই । কেবল অঞ্ধোপাজ্জনলই ইহার মুখ্যোদেশ্য 
ইনি কামনাময হুদয় লইয়া সন্বদা স্ুল কায্যেই ঘুরিধা বেড়াইতেছেন। 


তিনি যখন গ্রধমই ধলিয়াছেন, “আমি নবদ্বীপের পাবাজী" তখন বনু 
শিষ্য করাই ইহার প্রধান কততব্য, এ কথাটা অমি আগে বুঝিতে পারি নাই । 

আর বেঝ। ঘড়ে করিয়া নিরর্থক কত ঘুরিয়া বেড়াইব। ইনিও নবদ্বীপ 
যঘাইবেন না, আমারও যাওয়া হইবে না । অগত্যা বাবাজীর বোঝা|, ঝাবাজীকে 
যুঝাহয় দিয়। নমস্কার পুর্বক মট্টান সরিয়া পড়িজাম । 

সেই হইতে, বাবজী দেখিলেই আসার প্রাণ চমকিয়া উঠে। ভাবি, এই 
ধুঝি নবদ্দীপের বাবাজী আমাকে নবদ্বীপ নিতে আসিতেছেন। 


৮৮ ভক্তি । | ১২শ বর্ব-5র্থ সংখ্যা । 








কোন মতে আরিয়া পূর্ব স্বানে উপস্থিত হইলাম! এখন কিং 
কত্তব্য বিমুটাবস্ায় দ্াড়াইয়া আছি; এমন সময় একজন, বৈগব আসিয় 
বাললেন “আপনি আর কারো কথা শুনিবেন না, আমার এই পথে আন্মন, এ 
পথ অতি পবিত্র এবং গোপামী সিদ্ধান্ত জম্মত। 

আমি কহিলাম, “মহাশঘ ! পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া আমি আর কাহারও 
কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আপনার পথের কর্তব্য।দি 
কিছু কিছু বলুন তো)” 

বৈষ্ণব ঠাকুর কাহলেন, "আপনাকে সম্পূর্ণ বলিতে এখন সময় নাই, 
ক্রমে বলিব এখন দ্বিক দর্শন স্বন্ূপ কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি | 
এপথে, প্রাতঃ নবীন, তুলমী সেবা, সাধ সঙ্গ, নাম কীর্তন, একাদশী ব্রত, 
বিএহ সেখা, ইত্যাদি পরম কল্যাণকর অনেক বিষয় আছে ।” 

এই বৈষ্ণব ঠাকুরের কথা মত আমি খুব নিয়ম নিষ্ঠার অধীন হইয়া চপিতে 
জাগিলাম। একাদশী করি, সাধ্‌স্জ করি, আর শ্রানাম কীর্তনতে| লাগিয়াই 
ঘছে। 

শিপ্লাচার সন্মত ভঙ্গন পথে অগ্রসর হইতে হইতে, বোধ হইল যেন আম 
ভ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটস্থ হইয়াছি । 

কপাময় বৈষ্ণব ঠাবুবু আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাস। 
করিলাম, “ঠাকুর ! নবন্বীপ আর কতদূরে?” তিনি কহিলেন, "আপনার পক্ষে 
নবদ্বীপ এখনও ধছ দুরে ।” 

শুনিয়। আমার মাথ। ঘুরিয়া গেল। হায় !কি সর্বনশের কথা, প্রায় 
১০ব২সর কাল, একাদশী, নাম কীর্তন, সাধুসঙ্গ করিয়াও যদ্দি নবদ্বীপ বহু 
দুরে থাকে, তবে কি আর আমার যাওয়া ঘটিবে না? 

কহিলাম, “ঠাকুর! আপনার কথামত সকল কার্যই প্রাণপণে 
করিয়াছি, তবু যে নবদ্বীপ অনেক দূরে বলেন ??? 

ঠ[কুর কহিগেন”_-"আপনি সদাচার সম্পূন এক জন বৈষ্ৰ হইলেও নবদ্বীপ 
প্রেবেশের এখনও উপযুক্ত হন নাই । শুধ, নিয়ম নিষ্টায় কি বৈধী আচারাচরণে 
কেহ নবদ্বীপ যাইতে পারে লা। লবদ্বীপ যাইতে হইলে, প্রেম ভক্তিক্ন সম্পূর্ণ 
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আবশ্যক। প্রেম ভক্তির অভাবে, সেই প্রেমণরসময় ভগবানের রাজ্যে 
যাওয়া বড় কঠিন। কঠিনকি? যাওয়াই ঘটেনা। আগনার নিয়মাচার 
বেশ নুন্দর হইয়াছে কিন্ত, আপনার অন্তঃকরণে প্রেম ভক্তির বিকাশ পায় নাই। 

হায়! হায়! এতদিন এত অপতিত একাদশী, এত নাম কীর্তন, এত সন্ধ্য। 
পুজা কি আমার ভক্মে ঘি ঢালার মত হইল “বিনা প্রেমমে না মিলে 
নন্দলাল1” তুলসী দান ঠাকুরের এই কথাট। তে? তবে অক্ষরে অক্ষরে জত্যি । 
যাহ] হউক, শেষোক্ত বৈঙ্গব ঠাঁকুবের মৃতানুমারে স্দাচার পথে আমিয়। আমার 
মন প্রাণ অনেকট। পবিজ্র হইয়াছে । পাপ স্পূহা অন্তর হইতে অস্থত 
হইয়াছে। 

আবার মেই জৎসনে আনিলাম কোন গথে-কোন দ্বিকে চশিয়া ঘ!ই 
কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। এহ ছুঃনময়ে, এই অন্ধকারে কে 
আমাকে নদীয়ার পথে পরিচাণিত করিয়া পিকে। 





হায়! আমি কি কৰিব? আর কত কাল এই যাতায়াতের পণে আসিব 
যাইব। গৌরগ্ণ! তোমরা ব্যতিত এই লাঞ্জি হত জীব।ধম নরুগিশাচের আশার 
গত্যন্তর নাই । তোমরাই আমার ভরগা স্থল, তোমরাই পতিত পাষণ্ডের, 
পথহারা পথিক্রে এক মাত্র অবলম্বন! আমি একান্ব মনে তোমদের 
চরণে শরণ লইলাম;--তোমাদের দঘার শরীর, আমাকে দয়া করিয়া দেখাই? 
দেও- বলিয়া দেও “কোন্‌ পথে যান ॥৮ 


ভক্ত কাঁলিদান। 


কুষ্ধের উচ্ছিষ্টের হয় “মহাগ্রসদ' লাম। 
ভক্ত শেষ হইলে “মহা মহাপ্রমাদ” আখ্য।ন ! 
ভক্ত প্দধলি, আর ভক্ত পদ জল, 
তক্ত ভুক্ত-শেষ, এই তিন সাধনের বল | 

১২ 


৯০ ভক্তি । | ১২৭ বর্ধ__৪র্ঘ সংখ্য।। 





এই তিন-সেব। হৈতে কৃষ্ধে প্রেমা হয়। 
পুনঃ পুন জ্িশাজ্রে ফুকারিয়া কয়॥ 
তা'তে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ। 
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন মেবন॥ 
তিন হৈতে কঞ্জনাম প্রেমের উল্লাম। 
কৃষ্ণের প্রমাদ তাতে সাক্ষী কালিদাম 
চৈঃ চঃ অস্ত ১৬শ। 
অীবৈষ্ণব শ্রীভগবানের প্রতিমূর্তি। এ হেন বৈষবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ 
করিলে, পদরজ সর্ধাঙ্গে লেপন করিলে বিনা সাধনেই চিত্ত নির্ধল হইয়া হৃদয়ে 
ভগবত গ্রেমের সকার হয়। 
যে সময় জীমন্মহাশ্রডু নীলাচলে ভক্তগণ সহ লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, 
সেই সময় গৌড় দেশে কালিাস নামে জনৈক উদ্দারচেতা ভক্ত বাস কবিতেন 
তিনি 'কারস্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্বের প্রতি তাহার অচল! ভক্তি শ্রদ্ধ। 
ছিল | তিনি উত্তম উত্তম খাবার সামগ্রী উপহার লইয়া বৈষ্ণবের বাড়ী যাইতেন 
এবৎ তাহাদের নিকট উচ্ছিষ্ট পাত্র মাগ্রিয়া! লইতেন, কেহ না দিলে লুকাইয়া 
থাকিতেন পরে উহা ফেলাইয়। দিলে কুড়াইফ়া লইয়া চাটিতেন। 
এক দিন কালিদাস কতকগুলি হুপক আম্র লইয়া ঝাড় ঠাকুর নামক জনৈক 
বৈষ্ণবের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ঝড় জাতিতে ভূইমাপি। কালিদাস 
আহ্র্জলি প্রদানান্তর ঝড় এবং তদ্দীয় পহ্ীকে ভক্তিভাবে প্রণ'ম করিলেন। 
ঠাডুর কার্পিদাসকে বনু সম্মান করিয়া বসাইলেন এবৎ কিছু্ণ উহার সহিত 
ইষ্ট গ্রোষ্ঠী করতঃ বিনয় বাক্যে কহিশেন, মহাশয়! আপুনি অতিথি, কিন্ত আমি 
নীচ জাতি আপনি জাতিতে উত্তম, কিরূুপে আপনার সৎকার করিব। অনুমতি 
দিন, ব্রাহ্মণ গৃহে আপনার মেবার আয়োজন করিয়া দ্রিই ; আপনি তথায় গিয়া 
প্রসাদ গাইলে আমর। পরম আনপ্দিত হইব। কালিদাস কহিলেন, ঠাকুর! আমি 
পতিত ও অধম, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি দর্শন পাইয়া পবিত্র ও কৃত্তার্থ 
হইলাম । এক্ষণে দয়! করিয়া কিঞিত পদধূলি দিন এবং আনার মস্তকে একবার 
শ্রীচরণ অর্পণ করুন। ঠাকুর কাঁলিদাসের এবম্িধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন 
মহাশয়! আমি নীচ জাতি। আপনি মতকুলোভ্তৰ অতএব আমার,প্রতি আপনার 





অগ্রহায়ণ, ১৩২০।] ভক্তি । ১১ 





ওরূপ কথা বলা উচিত নহে। তখন কালিদাস নির্রপিখিত শ্লোকগুলি গড়িয়া 
শুনাইলেন। 
ন মে ভক্তশ্চতুর্রেদী মণ্তক্তঃ শপচঃ প্রিয়ঃ। 
তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহৎ স চ পুজ্যো যথাহাহম্‌ | 
“চতুর্ষেদ পারগ ব্যক্তিও মদীয় প্রিয় নহে, আবার আমার ভক্ত চণ্ডালও 
মদীয় প্রিয়। আমার ন্যয় সেও পৃজনীয়, আমাকে দেয় (পুজ। ভক্তি) তাহাকে 
দিবে আমার নিকট যাহ! জ্ঞোনাদি) গ্রহণীয়, তংসকাসে তাহা গ্রহণ করিবে |” 
বিপ্রাদ্দি ফড়উুণযুতাপরবিন্দন1ভ পাারবিন্দবিমুখাহ শ্পচং ববিষ্টৎ | 
মন্যেতদর্পিত মনোবচনে হিতার্থৎ প্রাণ, পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ | 
"ছাদশ গুণ সম্পন্ন অথচ পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণ কমলে বিযুখ বিপ্র 
অপেক্ষাও দেই চগ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যে চগ্ডাল আপন বাক্য, অর্থ কায়মন প্রাণ 
তগবানে সমর্পণ করিয়াছে | সেই চণ্ডালই আপনার বংশ পবিত্র কৰে, কিন্তু 
বিপ্র পারেনা ।” 
অহোবত শ্বপচে|হতে ব্রীয়ান্‌, 
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং। 
তেপুস্তপন্তে গুহবুঃ সঙ্গ বাধ্যাঃ 
্রন্মানু চূর্ণাম গৃণান্ত যে তে। 
গ্যহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, সে চণ্ডাল হইলেও 
পুজ্যতম, যেহেতু তাহারা তোমার নাষ গ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের তপস্যা, 
হোম, সর্ব্বতীর্থ সান, স্দাচার এবং সাঁমবেদ অধ্যরন কর! হয়।” 
শ্নোক শুনিয়া ঠাকুর মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন সত্য 
বটে যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি নীচ জাতি এবং কৃ 
তক্তিহখন হুতরাং আপনার ওরূপ বাসন। পুর্ণ করিতে আমি স শূর্ণ অশক্ত। 
অনস্তর কালিদাস তাহাদিগকে প্রণাম করিষা বিদায় গ্রহণানস্তর গমন করিলে 
বড় ঠাকুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর আসিয়] পুনরায় বাটা ফিরিয়া গেলেন। 
পরিমধ্যে যে যে স্থানে ঠাকুরের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, কালিদাপ ফিরিয়। আসিয়! 
সেই সেই স্থানের ধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করতঃ তাহার বাটার নিকটস্থ কোন শিল্ৃতত 
স্থানে লৃকাইয়া বৃহিলেন। 


২ ভর্তি | [ ১২শ বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 








ঠ|কুর বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া কাপিদাস প্রদত্ত আম মানসে কৃষ্ণচন্দ্রে 
অর্পণ করিলেন। সাধ্বীপত্বী পতিকে খাওয়াইয়া পণ্চাৎ নিজে খাইলেন এবং 
আমের চোকী, আঠি বাটার বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে 
কালিদাস আসিয়। সে গুলি কুড়াইয়া লইয়। মনের আনন্দে চুষিতে লাগিলেন ॥ 
গৌড় দ্বেশে যত বৈষ.ব ধাস করিতেন কালিদাস এইরূপে সকলেরই উচ্ছিষ্ট 
ভক্ষণ করিঘ্বাছিলেন। 


প্রতিবংসর রথ যাত্রার মময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে 
গমন করিতেন ! কালিদাস যথা সময়ে তাহাদের সহিত নীলাচলে পঁহুছিলেন। 
শীমনহাপ্রভু কাগিদাস্রে প্রতি কুপামৃত ব্ধণ করিলেন। প্রভু গ্রত্যছ 
জগন্নাথ দর্শনে যাইনেন, সেবক গোবিন্দ জলকরর্গ লইয়া তাঁহার অনুগামী 
হইহেল। নিৎহুথানের উত্তর দিনে কপাটের আড়ে এক নিপ্ন গর্ত আছে, প্রত 
তথায় পদ প্রক্ষাপন করিয়। পরে হাখর দর্শনে যাইতেন। গোবিন্দের প্রতি প্রভুর 
অ:দেশ ছিল যে, কোন ব্যক্তি যেন তাহার পদজল লইতে না পায়। এইজন্য 
প্রাণীয়াত্র কেহই গে জল লইতে পাইত না, কেবল অস্থর্্ ভক্ত কোন ছলে 
তাঁহা লইতেন। এক দিন প্রহ পাদধোৌত করিতেছেন এমন সময় কালিদাস তথায় 
আনিয়া হাত পাতিলেন। সর্দজ্ঞ শি:রামণি চৈতন্য প্রভু কালিদাসের মনোবাধী 
পুর্ণ করিলেন এক অগ্রপি ছুই অগ্রপি ক্রেমে তিন অগ্ুলি পান করিতেই প্রভু 
তাহাকে নিষেধ করিয়। কহিলেন এবার তোখার বাঞ্তা পূর্ণ করিলাম অতঃপর 
আর কখন এরূপ করিও ন1। 


ধন্য ধন্য কালিদাস! আজ ভুমি বৈদ্ঃবে বিশ্বাসের ফলে প্রড়ুর শ্রী চরণ মৃত 
গানে অধিকারী হইলে। যে পাদপদু হইতে গঙ্গা! উদ্ভুত হইয়া জগৎ পবিগ্র 
করিতেছেন, যে গাদপদ্ব লাভের আশায় শিব শ্বশনে ভ্রমণ করিতেছেন, আজ 
তুমি বৈষ্বের কৃপাশীক্লাদে সেই ভ্রিলোক-বন্দিত শ্রীচরণ প্রক্ষালিত সুধাবারি 
বিন। সাধনে পান করিলে । বল,বল কালিদাস ! কবে আমাদের বৈষ্ণবে বিশ্বা 
হুইবে। কবে আমরা তোমার মত ঘুণ! লজ্জ। ত্যাগ করিয়া বৈষবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ 
করিব, কবে আমর। তোমার মত জাত্যাভিমান ত্যাগ করিষা বৈষ্ণবের পদরজে, 
নুত্ঠিত হইব । 


অগ্রহায়ণ, ১৩২০ |] |  তক্তি। ১৪ 








প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া ঘরে ফিরিয়া আপিঙেন, কালিদাস আশা করিয়া 
বাহিরে বসির] রহিলেন। ভক্তবসল গৌরচজ্জ ভোজনান্তে গোবিন্দের দ্বারা 

খ্বীয় দেবহছুল্লভ শেষ পাত্র প্রদান করিয়া কালিদসের মনোরথ পুণ' করিলেন । 
্”শিভৃষণ সরকার । 


শীসংবীর্তন | 


যুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এস, লিখিত। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


2৫০ 
শিপ সাল 
০9৫ 


কলির জীবকুল স্বল্জার। অনগতএাণ এবং নিঃসত্ব। তাহাদের মঞ্ক 

নিতান্ত চ্চস, ধ্যান পারণাঁর একাস্থ অনুপযুক্ত । অবশ্য এ যুগে যে, একবারেই 
কেহ ধ্যান ধারণা করিতে পারেন ন' একপ ছে বক্তন্য এই যে কলিষুগে 
ধ্যান ধারণাক্ষম £লাকের মংখ।1 নিতান্ত অল। অধিকাংশ অধিবাপীর অবস্থা 
আলোচন। করিয়া কোন একটী যুগের ধর নিরূপিত হয়। সত্যঘুগের মানব 
ধ্যান ধারণার যোগ্য ছিলেন। ভ্রেতানুগে যম যক্ দ্বারা ঈখরাব্ধন! সম্পন্ন 
হইত। দ্বাপরে পরিচধ্যা দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হইত । কিন্তু কলিতে যাগ 
যক্ত কর! কঠিন। কারণ ফেরূপ সান্বিক পুরোহিত ও নাই এবৎ সেরূপ 
বিশুদ্ধ ড্রব্যার্দি সংগ্রহ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে । রাজার ন্যায় সেবাই 
পরিচধ্যা শব্দের বাচ্য। এখনকার লোক পরিচধ্যা বিষয়েও অসমর্থ । 
যেহেতু তাহারা জীবিকা সংগ্রামে অষ্টপ্রহরই ব্যস্ত ও উত্কঠিত। পূর্বের 
ন্যায় জীবিকা সংগ্রাম সহজ নাই। সেই জন্য দয়ালু খষিগণ ব্যবস্থা করিলেন 
হরিনাম সংকীর্ভনই কলিজীবের ধর্ম । 

“কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিস্কুৎ ত্রেতায়াৎ যতো মখৈঃ, 

দ্বাপরে পরিচর্ধ্যাাং কলো তন্ধরি কীর্তন ॥?, 

প্হরেরাম হরেণাম হরের্ণামৈব কেবলং। 

বলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ম্যেব গতিবন্যথ। ॥ 


৯৪ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 











তিনবার “এব” কার দ্বার! নাম্কশর্তনই যে বর্তমান যুগের একমাত্র সাধন তাঁছাই 
খ্যাপন কর! হইয়াছে, কি কৃপা, কি অনীম অনুকম্পা! মানুষের কোন পুক্র যদি 
অশক্ত অকর্মণ্য হয়, মানুষ তার জন্য ক্কি করে? সেযাহাতে সহজে জীবন যাত্র! 
নির্বাহ করিতে পারে পিতামাতা তাহারই ব্যবস্থা করেন নাকি? ঠিক সেইবূপ, 
ভগবান তাহার এই কলিযুগের অসমর্থ সম্তানগণের নিমিত্ত কোন কঠোর 
তপস্যার ব্যবস্থা কষেন নাই । কেবল নাম বশর্তন কর। সকল সাধনার ফল 
তোমার করতলগত হইবে। অবিশ্বান করিও না। ত্রিসত্য করিয়া, ত্রিবাচক 
করিয়! তিনবার নিশ্চয়ার্থবোধক “এব"কার দিয়! শাস্ত্র ও শান্ত্ানুবন্তী মহাঁজনগণ 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, শ্রীহরির নামকীর্তনেই জীব সাধ্য বন্ত প্রাপ্ত হইবে। 
নতুব। আর গত্যন্তর নাই । 

আর অধিকার? কোন নিষেধ বিধি নাই) স্ত্রী শুদ্র বিধন্মী সকলেই সমভাবে 
অধিকারী | চাই কেবল আন্তরিক শ্রদ্ধা। যার তাহ! নাই মাত্র সে-ই অনধিকারী । 
কিন্তু শ্রদ্ধা থাকুক আর নাই থাকুক একবার যে ব্যক্তি প্রকৃত বৈধুববীরের 
মুখোদগীর্ণ সংকীর্ভন বেণু শ্রধণ করিয়াছেন তাহার জয় সেই বিমলনন্দ 
আম্বাদন জন্য নিশ্চই লোলুপ হইবে। এত মধ,রতা, এত মুধা, এত আয়া, 
এত নিতাঁকতা, এত অমরুতা, এত পবিত্রতা, এত পাবকতা, এত সুখ আর 
এত আনন্দ, এত বীরত্ব, এত ধীরত্ব, এত অমায্িকত। জীব আর কোথায় 
পাইবে? একাধারে এত গুণের সরিবেশ শ্রীভগবানের স্বরূপ কোথায় দেখিত্তে 
পাইবে? তাই ঠাকুর নরোত্বম গাহিয়াছেন _ 


হরিনাম সংকীর্তন গোলোকের প্রাণধন 
রতি না জন্মিল কেন তায়। 
সংসার বিষানলে দিব নিশি হিয়াজলে 


জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥ 
কেনই বানা হইবে? লামগান যে দেহ মন ও প্রাণের মুলীভূত আত্মার 
সহিত সংশ্লিষ্ট । দেহের জন্য যদি কোন চেষ্টা করা যায় প্রাণও মন 
তন্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকৃত হয় না। মানগিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ষে 
মকণ চেষ্টা]! করা যায় দেহ তাহাতে নাও উপকৃত হইতে পারে-উপবেগনশীল 
বিগ্ঠার্থীর দৈহিক অবনতি অবশ্যত্তাবী। কিন্তু সকলের মুলাধার যে আত্মা 
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তাহার উৎকর্ষ উপলক্ষে যে কোন কার্ধ্য করুন, দৃষ্ট হইবে যে তাহাতে দ্বেহ মনও 
প্রাণ মকলকেই সাক্ষীৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া বমিয়াছে। বৃক্ষের মূলে সলিল 
সেচন করিলে তাহার পত্র পল্লব শাখা! কি রসাভিষিক্ত হইতে বাকী থাকে ? 
শ্ীভগবানের শ্রীতি উদ্দেশ্যে অথবা ভগবহ্পীতির বশীভূত হইয়া কোন কম্মের 
অনুষ্টান করিলে সেই কর্মের ঘ্বারা কি সর্ব্ব জীবের, নানা, সর্ব বিশ্বের উপকার 
হইতে বাকী থাকে ঠিক মেইবপ, আত্মাকে আনন্দের পথে রাখিতে পারিলে 
দেহ মন প্রাণ দ্বভাব বশেই হ্ুস্থও সুখী হইয়া থাকে। শত অভাঁৰেও রেশ 
বোধ হয় না। শত ছুব্যবহারেও বেদন| অনুভূত হয় না। সততই প্রাণে এক 
বিমল আনন্দ জ্যে(তি খেলা করিতে থাকে । ভীতির পরিবর্তে, নিভীকতা বিষাদের 
পরিবর্তে প্রসাদ জীবাত্বার মহচর স্বরূপ হৃদয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকে । 
প্রাণ যেন সেই আনন্দ ও আনন্দময়খর বিহার মন্দিরে পরিণত হয় । 


সংবীর্তনে প্রকত পক্ষেই কলির জীব ধন্য হইয়্াছে। ভগবানের অভয়বানী 
সম্কীতনের মধ্যেই শুনা যান্ব। মানুষ নির্ভয় ও নিষ্পাপ হয়; ভয়কে জয় করে। 
আকষ্ধের মুরলীধ্বনি শ্রবণে গোপিকাগণ যেমন তাহার সমিকর্ধ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য 
প্রক্ীণবন্ধনা হইয়াছিলেন, সঙ্কীতনের মধুর কর্ণান্দী ধ্বনি শুনিয়া জীবগণ ও সেই- 
রূপ শ্রীভগবানের সামীপ্য লাভ পূর্বক সর্বববিধ বন্ধন হইতে বিমূক্ত হুইয়া,থাকে। 
এমন প্রাণোম্মাক আনন্দ ত আর কিছুতেই নাই। যোগিগণেবব্রদ্ধানন্দ 
ন!মগানানন্দের নিকট তিরস্কৃত হয়। ধাহাদের কোন অভাব নাই, কোন অপেক্ষা 
নাই, আত্মরাম হইয়াছেন, অহঙ্কার গ্রপ্থিছেদন করিয়াছেন, তাহারাও ভগবন্নাম্‌ 
কীর্তন জনিত নিশ্খুল আনন্দের বাঞ্। করেন। বৈদিক যুগের সামগাতা ধষিগণের 
যে অপার আনন্দ তাহ শ্রী শ্রামন্মহাপ্রভুর কৃপায় এক্ষণে সর্বজীবের সখায়ত্ত 
হইয়াছে । নাম গান সামগানের পদবীতে আরুঢ হইয়াছে। 


তাই শান্্কারগণ সকল ক্রিয়াতেই হরিগুণকীর্ভনের উপদেশ দিয়াছেন । 
“ম্মরস্তি সাধধঃ সর্ষে সব্বকাধ্যেত্মাধবঃ 7” যাহা কিছু করণীয় স্গান আচমন 
তর্পপ, আহার বিহার, শয়ন পধ্যটন সকলই আ্রীবিষুপ্রীতি কাম: হইয়া ও 
তাহার বিবিধ নামগডণ ম্মরণ করিতে করিতে করিবার ব্যবস্থ। দিয়াছেন । 
গ্বার্থসিদ্ধির কথা কদাপি যেন মনে না উঠে। তাহ হইলেই অমঙ্গল । সকল 
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কর্মই বিগ্বহিতীয় বা জগদ্ধিতায়, এই কথা যেন সততই স্মৃতিপথে জাগরূক 
থাকে | তাহা না হইলে সকলই নিস্ষল। 
“দানৎ ব্রত তপোযজ্ঞ শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণৎ । 
সকলং নিস্কলং লোকে হরি সংকীর্তনং বিন] ॥" 
কারণ মানবের চাই বিশুদ্ধ আনন্দ। তাহাই তাহার মঙ্গলের হেতু। 
সেই আনন্দ আমরা দ্বেখিয়াছি সংকীর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে। যেমন 
শুক্তিতে মুক্তা থাকে, খনিতে মণি থাকে; জননীতে নেহ থাকে, পাত্রীতে প্রেম 
থাকে, ঠিক সেইরূপ সংকীর্তনেই আনন্দ থাকে। সংকীর্তনই আনন্দের 
নিধান। তাই শাস্ধ বলিয়ছেন “সকলৎ নিস্ষলং লোকে হবি সংবশীর্তনং বিনা ।” 
কেননা আনন্দই সফলতা । যদি সেই সফণতা চাও তবে সর্ধপ্রকার করে 
সংকীন্তণের অনুষ্ঠান করিতে ভুলিও না] ইহাই শান্মের উপদেশ। 
আনন্দ শব্দটার প্রচত অর্থ 'বিশুদ্ধ ভগবংপ্রেম জনিত নিত্য সুখ" হইলেও 
লোকে সাধারণতঃ ইহাকে আমোদ প্রমোদ, সাংসারিক সচ্ছলতা প্রভৃতি নান। 
বিকৃত অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। এইগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ শবের 
বাচ নহে; কারণ ইহারা ক্ষণক, কেহবা সদোষ, কেহবা নির্দোষ বিশেষত 
এই গুলি দেহ ও মনকে অধিকার করিয়া সংঘটিত হয়। অত্মা পর্যন্ত 
পৌছিতে পারে না। | 
কিন্তু প্রকুত আনন্দ আত্মাকে অধিকার করিয়া সমুদিত হয়। তাহা নিত্যও 
নিরবচ্ছিন্ন । সদোষতো নধই, পরন্ত কেবল মাত্র নির্দোষ হইয়াই তাহার 
পধ্যবসান হয়না, তাহ মণ্তণও বটে । 
এই যে গুপ ইহা প্রাকৃতিক ঝা স্থষ্ট অর্থাৎ সত্ব বজঃ তম্ঃ ধর্ম সবক এবং 
অপ্রাকৃতিক বা! আদিকরণের স্বরূপাংশভূত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত বা অমাধ়িক 
ভেদে দ্বিবিধ। প্রকৃত আনন্দ প্রাকৃতিক গুণ বিশিষ্ট নহে, উহা প্রকৃতির 
পূর্বববস্তী নিত্য গুণান্বিত পদার্থ। সংকীর্ন এই শেষোক্ত শ্রেনীর আনন্ব। 
তাহার বহুবিধ অপার্থিব গুণ আছে। তন্মধ্যে যে গুলি শ্রেষ্ঠ তাহ! শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু একটা গ্লোকে ঘোষণ। করিয় দিয়াছেন_ 
"চেহোবপণি মার্জনৎ ভবমহাদাবাগ্িনির্র্বাপণং। 
শ্রেয়ঃকৈর্বচন্দ্রিকীবিত্তরণং বিষ্টাব্ধুজীবনম্‌। 
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আন'দাশ্বুধিবন্নৎ প্রতিপদৎ পুর্ণামৃতা সবাদ্দনৎ। 
সর্ব স্ব্নপনৎ পরখ বিজয় ত শ্রীকষ্$মৎকীর্নম্‌ 8" 

শ্রীনংকীর্নের প্রথম গুপ “চেতোপর্পণমাজ্জ নং” চিত্ত মুটরের মলিন্য 
ক্ষন করা। মানবের চিত্ত স্থষ্টুর প্রারস্ত হইতেই মাযাবুত করিয়া স্থষ্টি করা 
আছে। চিত্ত স্বভাবত: স্বচ্ছপদার্থ হহলেও মায়া ম!লিন্য তাহাকে অধ্চচ্ছ 
করিয়া রাখিয়াছে। তাই তাহাতে হৃদয় গুহার অভ্যন্তরস্থিত বন্থ দৃষ্টি হয়না, 
তাই তাহার গতি বাহ্বগ্তর দিকে ৷ অগ্থন্থীধীন হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন। 
এই মায়াপরুণ উন্মোচন করিতে পারিলে অন্তর[আার প্রতিবিষ্ধ তাহাতে প্রক।শিত 
হয়। তখন মানব-চিন্ত অন্তরয্রখীন হইতে সমর্থ হয়, বাহাবস্থকে উপেক্ষা 
করিতে পারে এবং অস্বানন্দ লান্ত করতঃ অমর ও সদ|গুখী হয়। এই 
মায়াবরণ উন্মোচন চেঞ্র নামই সাধন | ভগবানের নাম রূপ গুণ 
লীগাবদী কীর্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তের স্বচ্ছৃত। ফিরিয়া পাওয়া যায়। 
মায়ামাশিন্য অপগত হয । এই আবঞ্জনা অপমারণ করিবার জগ্ত বহুবিধ 
সাধনা আছে কিন্তু শ্রীমংবীত্তন যেমন সহজ সাণ্য ও ,আনপ্ার্দ এমন অন্য 
কোনই ন্হে। 

সংকীওনের দ্বিতীয় গণ “ভবমছাদাবাগি নির্ীপ্ণমূ তব অর্থাং সংসার বা 
জন্ম রূপ মহ] দাবাগ্ি নিন্বাপিত করা। অরণ্যে কানে কাটে ঘর্দন ফশে 
দাবানল প্রজ্মশিত হইয়া অবণ্যকে ভন্মসাহ কিয়! ফেলে । সংসার ও তীযঘ়খ 
অবণ্য সূৃশ। কামক্রোধাদি শ্লাপদ মমুহ এখানে সততই ক্ষুধান্ত ভাবে বিচরণ 
করিতেছে । এই ভব'রণো ভক্তির বিহীন মানব শুদ্কাষ্ট মদূশ॥ এইরূপ 
ছুই বা ততোধিক মানবের মধ্যে কোন কারণে মত্ঘব উপস্থিত হইলে ক্রোধানল 
সময়ে মময়ে দেশব্যাপী সমরানলে পরিণত হয়। শ্রীসংকীতনের এই এক 
গুণ যে ইহাতে মানবগণের হদয়ে উদারভা, বিগ্ব প্রেমিকতা অমে। ক্রোধ 
দ্বেষ হিৎসার্দি সংকীনৃতি। সে যুক্তঙ্গদয়ের মুক্তবতাসে পরিপুষ্ট হহতে পায়না । 
কাজে কাজেই সংসাবের ম্হাদদাববহ ক্ষীণ, নিগ্েজ ও নিল্ল(পিত হইয়। যা, 
সর্বত্র শাস্তি, মখ্য ওঅন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়। 

কেহ কেহ ভব অথা২ জন্মই ম্হাদ[বগ্রি এইকঝপ অর্থও করিয়া থাকেন। 
তাহা হইলে 'ভব অর্থা, জন্মকে নিলাপিত অর্থাৎ নিবৃত্ত বা নিরুদ্ধ করে এইরূপ 


৯১৩ 
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অর্থ হয়। বাস্তবিক, বাবাজী মহাশয়গণের উন্নত জীবনপ্রণালী পর্ধয।লোচন। 
করিলে এই অর্থও মত বণিধ1 মনে হয়। তাহারা চিরজীবন ব্রহ্গচর্ধ্য পালন 
পুর্র্বক জীবের জন্ম জনিত রেশ মোচন করিয়া দেন এবং এই রূপেই তাহারা 
জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন কিন্তু জীব না হইলে কাহার গ্রতি আর 
করুণা করা হইবে তাই শ্ীমনমহা প্রভু শ্রীমনিত্যানন্দের ব্রদ্গচর্ধ্য ব্রতখগ্ণ 
করিয়া তাহাকে প্রিণয় পাশে আবদ্ধ 'করিলেন। মঙ্ছাপ্রভূর আদেশানুযাী 
ভ্রীমররিত্যানন্দও পরিণীতা ভাধ্যায় পুজোত্পাদন পুর্ধক সংমারী ধা গৃহশর 
আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। 

অবশ্য সকলেই বাবাজী হইতে পারেনা । কিন্তু তর্বস্থলে যি কখন তাই 
হয় এরূপ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবী জনমানব শ,ন্য হইবার আশঙ্কা 
পরিদৃষ্ট হয়? সুত্রদ্বাৎ গুহীর পঙ্ষে প্রাপ্তঙ্ অর্থ ও অগৃহঠর পক্ষে শেষোক্ত 
অর্থ গ্রহণীয়। 

সংবীর্তনের ততীয়গুণ “শ্রেয়; করবচ্সিক] বিতরণং” অর্থ মঙ্গল কুমুদ 
বিকসিত করিবার জন্য ইহা জ্যোহক্সা বিস্তাঁর করে,_- 

"আপদাৎ কথিত গপন্থ। ইন্টিফাণাৎ অমংযমঃ। 
তজ্জায়? সম্পদাং মার্গে! যেনেষ্টৎ তেন গম্যতাম ॥” 

শ্বীসংবশর্তনে ক্রমশঃ তত্তজ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হয় সুততরাৎ ষড়রিপু প্রবল হইতে 
পারেনা, ক্রমশঃ পরাজিত হয়। মানব জিতেজিয় হয়। কাজে কাজেই সম্পদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত অভ্যুদয় দেখা দেয়, এমন দেখা গিয়াছে, একটী 
পল্লীস্থিত যাবতীয় গৃহীই পানাসভ্ত অমিতব্যয়ী ও অত্যাচারী ছিলেন। কি 
ভগবানের করুণা, সেই পল্লীতে একটা সাধুআিয়া কিছুদিন অবস্থান বরিলেন। 
এই .ছবস্থান কালে তিনি প্রত্যহ ভ্রিসন্ক্য। সংকীন্তন অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন 
কিছুদিন পরে ছুই একটা করিয়া পল্লীবাসী সেই মংকীর্তনানন্দে যোগদিতে 
আরস্ত করিল। ক্রমশঃ সেই বিমল আনন্দ তাহাদের এত ভাল ঙগিল যে, 
পরিশেষে তাহারা সকলেই আপনাপন দুক্স্যবহার পরিত্যাগ পুন্পাক উত্তম 
গৃহ্স্থলক্ষণাক্রান্ত হইল। মনের সুখে শান্তিতে পুজ কলত্রলইয়! যথারীতি 
গৃহস্থ ধর্ম প্রতি পালন করিতে লাগিল। পরস্থ প্রত্যহ স্ীভগবনাম কীর্তন 
করিতে ভুলিল না! কলিকাত] ম।ণিকতলার কোন পল্লীতে এই ঘটনা ঘটিয়ছিল। 


অভজীায়ণ, ১৩২০] ভক্তি । ৯৯ 





অতএব সুস্পন্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, শীসৎকীর্রনে মঙ্গণ কুমুদ বিকমিত করিয়া! 
উপযুক্ত জ্যোতনা বিস্তৃত হয়। 

ইহার চতুর্থ গুণ “বিদ্যাব্ধু জীবনমৃ” অর্থাৎ ধাহাবা প্রকৃত বিদ্যা অজ্জন 
করেন তাহারা প্রীতগবানের নাম গুণাদি কীর্তন করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য 
বলিধা গণ্য করেনল। তাই মহাকবি গিপ্টন তাহার হুঞমিদ্ধ মহাকাব্য 
পিখিয়াছেন যে, মানবমমাজের প্রতি শ্রীভগবানের কিরূপ ন্যারপরিত। তাহাই 
প্রদর্শন করা আমার এই রচনার যুল প্রয়োজন। 

ইহার পঞ্চমণ্ডণ “আনন্দান্ৃধিষদ'নম্*। আনন্দসমুদের স্মীতি সম্পাদন 
করে, সুধাংশুর আকর্মণে সাগর যেমন স্ফীত হয় পধঃকীভনের আকর্ষণেও 
তেমনি আনন্দ সাগর প্রবন্ধিত হইয়] থাকে। কেনন।1 একমাত্র মত্ণীভনই জীবকে 
নিখিল আনন্দধাম শ্রীভগবানের সমরুখবন্তী করায়। অন্য কিছুই তাহাকে 
আনন্দময় ও আনন্দময়ীর সমীপবন্ত। করিতে পারেনা | 

ইহার যষ্টগুণ “প্রতিপদ পুর্ণানতাপাদনং” । ইহার প্রতি পদে পুণনুধ। 
আব্বাদিত হয়। নুধা আনগাদজনিত শ্রখ অমরগণেরহ আোশ্য। তাহাতে 
যেরূপ আনন্দ শ্রীসকণর্তন অনুষ্ঠানেও ঠিক তদ্রপ আনন্দ হয়। শ্রীসংকশ নল 
আনন্দময় ও আনন্দণয়ীর প্রদঙ্গ। আনন্দই অনুত। অনন্দমধ়ের . প্রসঙ্গে 
খভাবতঃই অমৃত ক্ষরিত হয়। অক্ষরে অক্ষরে শুধা ঝরে। পাষাণের ন্যায় 
কঠোর হুদয়কেও কুহ্ুমবত কোমল করে। ৰ 

ইহার সপ্তমগ্তণ “সর্দার সপনহ।” ইহা সন্বাত্বাকে পরিস্গীত করে। 
প্রেমরমে জীবের সন্দাস্সাকে অভিষিক্ত কৰিয়। তাহার শ্রাণে সঙ্গীপনীশক্তি 
সঞ্াগিত করিপ। দেয়। আজ্া। জ্দঘ, জন, দেছ কেহই অবশিষ্ট থাকেন।। 
সকলেই জাগ্রত ও পুষ্ট হয় । আ্ীসংকীত্তন জীবকে সকঙদিকে সনুহত করিয়া 
তুলে! 

এপর্ধ্যন্ত আত্মার উন্নতি সন্গন্ধে বক্তব্য বিষয় বলা হইল আত্মা আনন্দের 
কণ! শরূপ। সেই আনন্দকে শ্রীমংবীত্তন গ্রব্দ্ধিত করেন। কাজেই আত্মার 
উগতি সাধিত হম 

অতঃপর জর্দধ় বা নীতি ও জ্ঞান বাবুদ্ধি এবং দেহ বা খান শ্রীপংবসওল 
দ্বারা কিরূপ উত্কধ এ্াপ্ত হয় তখ্িয়ে খোমিডেশি কপেছের হুশুপিদ্ধ অধ্াপৃক 


- 
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শীধুক্ত নিবারণচন্দ্র তট্টাচাধ্য এম, এ, মহোদয় বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের বিগত 
চট্টগ্রাম অধিবেশনে যে প্রবন্ধ গাঠ করেন তাহার সারাংশ নিয়ে সনিবেশিত 
করিল|ম। তিনি লিখিয়াছেন 7-- 

শ্রমশীল ব্যক্তিগণের সারাদিনের পর সংকীর্তনই এক মাত্র আনন্দোংসব। 

বাপ্যকালে তিনি নিঙ্জেও এক মংকীন্তন দঙ্ষে সংশ্রিষ্ট ছিলেন । কিন্তু যৌবনে 

ংশির্তন দেখিয়া সস্তু্ হইতে পারেন লাই । কীতনকারিগণ্র ঘন্ধাক্ত দেহ, 
উল্লম্ন। বিকট চীংকারাদি দর্শনে বীন্তনের উপর তাহার অশ্রদ্ধা হইত। 
মনে করিতেন যাহারা গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয় জানেনা. পরমাণু তত্ব পাঠ করে 
নাই, ত্রিকোণনিতির জটিল গ্রশ্ন শীমাৎ্পা করিতে শিখে নাই তাহারা লাঙ,ল 
হন জস্ত মাত্র। 

কিছুদিন হইল শরীর বিধান পাঠ করিয়া বেশ সুবিতে পারিয়াছেন ধে, 
সংশীর্তনের মত ভাল জিনিস আর নাই । যাহাতে প্রতি গ্রামে ও প্রতি নগরের 
গ্রতি পলিতে সংকীহনের দল স্থাপিত হয়, তজ্জান্য বঙ্গীয় লেখকরন্পের গেখনি 
সঞ্চালিত করা উচিত। সংকশর্তনের ফণ সঙ্গন্ধে লিখিমাছেন -- 

(৯) ঙিনি ইহার পারমীখিক ফল ক্গানেন না! ভাহার বিশ্বাস যে সংধীত্তন 
না করায় বঙ্গীষ্ব ভদ্রলোকগণের এঁহিক ও আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। 

(২) ইহা ইতর ও ভদ্রলোকগণের একমার সন্মিলন স্থল। গ্রাম্য বিরোদের 
আদালত খরচ যদি সংকীন্তন হুত্রে এক্য গন্য পুক্ষরিণী খননে ব্যয়িত হইত 
তাহা হইলে পল্লীগ্রামে সুগপহৎ গ্রজাগণের স্বাস্থ্যোনতি ও জমিদারবগের আর্থিক 
উন্নতি হইতে পারিত। 

(৩) ইহান্তে চিত্ত বিষয় সমুহ হইতে প্রত্যাহুত হইয়া কিয়ংকালও 
শ্ীভগবানে অপিত হয়| জ্রুমে উত্তম ভাব লইয়। কাব্য করা মণ্তিকফের পক্ষে 
'্বাভাধিক হইয়। উঠে । 

(৪) ইহা একান্ত নিরীহ অথচ আমোদ জনক ও উতকুষ্ট ব্যাধাম | ইহার 
অনুষঠান ফলে ডাক্তার ও ওঁষধ খরচ বহু পরিমাণে হ্রাস হয়। £দশ মধ্যে অতি 
কথ, অতিন্যুলঃ অজীর্ণ ও অয্নরোগাক্রাস্ত লোকের সংখ্যা কমিয়া যায়। ফুস্ফুষ 


এ জৃপয় যন্ত্রের ক্রিয়া সবেগে হইতে থাকে | উপরের পেশী, পাকস্থলণ, 


অন্ত, যকৃত ও মুক্র যন্ত্র আকুর্িত ও এুস।বিত হইতে থকে। রূক্ত সকালন 


অগ্র্থায়প, ১৩২০ ] ভক্তি । ১৪১ 


€ 








অত্যন্ত বেগে হইতে খাকে। উদরের চক্রিহ্ান ও শারীরিক সৌন্পধ্য বান্ধত 
হয়। ক্ষুধা তীক্ষু হয়। | 


এই জন্টই সক্রেটিশ নৃত্যঞ্চে উদ্তম ব্যায়াম পিয়া গিয়াছেন। ইতরাঞ্জ 
দিগের বল নাচেও এইরূপ শারীরিক ফল আছে। 


সংকীত্ত7নে আনন্দ, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন একত্রে লা হয়। জীবন সংগামের 
আয়াস কিছুক্ষণ বিস্মৃত হওয়া স্বাস্থ বৃদ্ধি হয়। ফুটবল নেকেট আপি ব্রেশড়। 
প্রচলন অপেক্ষা এরূপ নির্দোষ আনন্দোৎসব্র প্রচলন মমধিক বাঞ্জুনীয়। 

সংকীতিনের আপত্তি কারা ঝলেন মংবখনপে মন্দ লোকও যায়। উত্তরে 
তিনি বেন যাগারা মৎকীন্তন করেনা তাহাদের মধ্যেও অনেক মন্দ লোক 
আছেন । ফুট বল ক্রীড়াখা, দেশ সেণক প্রভৃতি সকল দলেই কুলোক থাকেন 
প্লেটোবলেন, "সাধলোকে নেতা না হইলে কাজে কাজেই কুলে।কে নেতা ইবে।” 

অধ্যাপক মহাশ.য়র খণ্ড উক্ত আপন্তি সর্ডেও অনেকে ্রখন বলেন ঘষে, 
চীংকারের প্রয়োজন কি? চীংকা,রর শুভফল পুন্বেই শরীর বিধ।ন হইতে 
উক্ত অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন: এক্ষণে পবিএচেতা আীমৎ হরিদাস 
ঠাকুর উচ্চ কীত্তন মন্বন্ধে যাহ। বশিক্কাছেন তাহ। উদ্ধ ত করিয়া বত্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব । 


হরিনদ্ী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুজ্জন। হন্িদ্ধাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন ॥ 

ওহে হরিদাল এক ব্যাশার তোমার । ডাকিয়া ষেনাম লহ কি হেতু হহার॥ 

মনে মনে জপিবা এই ০» ধন্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন্‌ শন্জে কয়? 

হর্দাস বলেন ইহার যততন্ু। তোমরা সেজান হবরিনামের মাহাত্ব্য 1. 

তোমা সবার মুখে শুলিয়া দে আমি । ঝলতে কি বপিবাও যেবা কিছু জানি ॥ 

উচ্চ করি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়। দোষত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বয়।॥ 
তথ|হি ;- উচ্চৈ শতগুণাধিক ইতি- 


বিপ্রবলে ডচ্চ নাম করিলে উচ্চার।! শত গুণ ফল হয় কি হেতু ইহার। 
হরি দাস বলেন শুনহ মহ।শয়! যে তথ ইহার বেদে ভাগবতে কয়॥ 
শুন বিপ্র সকত শুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু পক্ষী কীট যায় শীবৈকুঠধাম ॥ 


তথাহি গ্রমদ্ভাগবতে ১০ম স্বন্ধে হুদশনবচনং 


১০২ ভত্তি। [ ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। 








প্যননামগ, ননথিলান্‌ শ্োতৃন।তআনমেব চ। 
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভুয়স্তপ্ত পুর্ববউ দবাছদৃত ॥ 
পপ্তপক্ষী কীট আদি ধগিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তার। সব তরে ॥ 


জপিলে সে কুষ্ণনাম আপনি সে তরে । . উর্ঠসংকীত্ত্নে পর উপকার করে ॥ 
জপকর্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্তুন কারী । শতগুণাধিক ফল পুরানেতে ধরি | 
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। কেহ বা পোষণকরে সহত্েকজন॥ 
ছুইতে কে বড় ভাবি বুঝহু আপনে । এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্তনে ॥ 
তথাহি শ্রীনারদীয় প্রমান ঝাক্যং ;-- | 
“জপতো! হুরিন|মানি এবণে শতগুণধিকঃ। 
আত্মনপ পুনব্যুচ্চে জপন্‌ শোতৃন্‌ পুনাতি চ ॥” 





দুইটা গান । 
( দীনবন্ধু ব্দোস্তরত্রের পরলোকগমনে 1) 
রাগিনী ইমন কল্যাণ-_তাল কাওয়ালী। 


গি 
পম 0:10. পান 


মোহন মুরতী কেন, ্‌ আধার করি জীবন 
গগনে গ্রাহিহ প্রেম গান। 
বিরহ পবন বয়, নিরাশ নীরদ তায়, 
শ্রব্ণ বধীর কায কাপে মম খন ঘন॥ 
চরণে ঠেলিয়৷ গেছ, দি দহে যাতনা 
এসেছি ছুটিয়া তাই তব প্রেম লালসায়। 
দরুণ আধার ময়, এবে দ্রশদিশী হায় 


প্রেমদায় প্রাণ যা কবকায় এ বে্দন॥ 
রাগিনী বিরিট--একত|ল।। 


কি করে যে প্রাণ, কেমনে কহিব, 
মতত তোমারি লাগিয়া । 


অগ্রহায়ণ, ১৩২০।] ভক্তি । 











ভুলি নাই দেব! তোমার মুবতী, 
কেমনে রহিব ভুঙ্গিয়। ॥ 
থ।কিয়। থাকিয়া এই ধনে হয় 
দেবতা গো তুমি এ জনতের নয় 
এসেছিগে তাই, দীন দয়াময়, 
প্রীনবন্ধু” নাম ধরিয়া ॥ 
অন্তরে থাকন! ক্ষতি কিবা তায়, 
জদয়ে আকিয়া রেখেছি তোমায়, 
ভুবন আগো করা, কি মাধ,রি হার, 
প্রকাশি কেমনে কঠির়া ॥ 
যাঁচি জান্ুপাতি এই ভিক্ষা পায়, 
পদতরী যোগে, তব অনুরাগে, 
(যেন) এাণ যাঁষ দেহ ছাড়িয়া। 
আীবুনমানী দস ঘোষ । 


আশ্রম ধম্ম 
( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রচত্র গোস্বামি লিখিত )) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 


সপ 90 ৩. পা 


এই আশ্রম গ্রহণ করিয়া বন্য বৃক্ষের পর্ণ, মূল ও ফল ভোঙজন, কেশ, 
শঙ্জ ও জট। ধারণ, এবং ভূমি শয্যায় শয়ন করা আবশ্যক। বানপ্রস্থাশ্রমণ 
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান দেব পুজা, হোম, অতিথি সংকার, ও ভিক্ষা প্রদান 
পুর্ব শীত গ্রীম্মাদি জন্য কলেশ সহ করত" তপোনুষ্টান করিবেন। যে ব্যক্তি 
এইরূপে বাপপ্রস্থ ধর্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে সর্বদোষ বিমুক্ত 
হইয়। ন্ত্যি লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে বানপ্রস্থ ধর্ম প্রতি" 


১০৪ ভক্তি | [ ১২শ বর্-এর্থ সংখ্যা। 
টিউন 0১0১১১১0১১0 


পলন করিয়া সন্য।সাশ্রম গ্রহণ কর! আবশ্যক্ক। এই আএমাবলনধন করিলে, 
ধশ্খ অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধন কাধ্য সমু পরিত্যগ করিতে হষু। 
সন্ন্যাসিগণ সর্বভূতে সমদশী, প্র'ণিমাত্রের অনিষ্ঠাচরণে পরাজ্মুখ ও ভেদ জ্ঞান 
বিহীন হইবেন। গ্রাম মধ্যে একরাত্র ও পুর মধ্যে পঞ্চ রাত্রির অধিক বাস 
কর তাহাদের কতব্য নহে । যেস্থানের লোক সমুদয় তাহাদের প্রতি শক্তি 
অথব| দ্বেষ করিতে প্রবুকত হয়, তাহারা ততংক্ষণাং সেই স্থান পরিত্যাগ 
করবেন। গৃহস্থ পাক ভেোজনাদি সমাপনাস্তে চুললী হইতে অঙ্গার সমুদয় 
উদ্ধত করিলে সন্যাস ধর্মমবশম্বী মহাত্মারা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষা 
হইয়া তাহাদিগের নিকট গমন করিবেন। কাম ক্রোধ ও লোভাদি একবারেই 
তাহাদিগের পরিত্য/গ করা কত্ৃব্য। তাহারা কদাচ কোন প্রাণীকে ভয় 
প্রদর্শন অথবা কোন প্রাণী হইতে ভখত হইবেন না। সব্বদা ছিংসাদি 
বর্জিত ও সমদশী হওয়] তাহাদিগের একান্ত আবশ্যক ॥ এইরূপ নিয়মা- 
বলম্বী না হইলে কোনরুূপেই ব্রদ্ধ জ্ঞান লাভ করাযায় না। অতএব ভেদ 
বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক সমুদীয় কন্ম্ বন্তুন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে সন্্য।সি- 
গণ অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করির। পরমার্থ মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারে। 

যে মহাত্ম। এই নিয়মে সন্গযাসাশ্রম প্রতিপাপন করেন, তিনি জ্যোতিশ্মীয় 
ত্রদ্ধ লোক পধ্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হন সন্দেহ লাই। সুদ্বায় আশ্রম ধণ্ম 
সংক্ষেপে পরিকীত্িত হইল । এক্ষণে বিশেষরূপে গৃহধণ্্ব বর্ন করা যাইতেছে । 

গৃহস্থ ভ্রিবিধ, সাত্বিক, রাজস ও তামপ। যে গৃহী কামনা পরিশুন্য হইয়। 
প্রগাঢ় তল্ভি সহকারে দৈব ক্রিয়ার অনুষ্টান পূর্বক সেই কর্মফল সনাতন নারা- 
ঘণে সমর্পণ করেন তাহাকে সাত্তিক, যে গৃহশ অহৎকর্তী জ্ঞানে ভোগ কামনায় 
ভগবানের অঙ্চন। করেন, তাহ!কে রাজস, এব যে গৃহী তমোগুণে প্রমত্তহইয়। 
কেবল যশোলাছের আকাজ্ক্মীয় দেব কন্মের অনুষ্ঠান করেন তাহাকে তাস গৃহস্থ 
বলিয়! নির্দেশ করা যায়। এই তিন প্রকার গৃহস্থের মধ্যে সাত্তিক গৃহস্থই প্রশং- 
সনীয়। অতএব গৃহী মাত্রেরই সত্তগুণ অবলম্বন করা কর্তব্য। গুণভেদেই গৃহ- 
স্থের ধম্মাধন্ম ও শুভাশুভ প্রবৃন্তি প্রাতুভূতি হয়। যে গৃহস্থ ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে নিত্য: 
নৈমিত্তিক ক্রিয়া! কলাপের অনুষ্ঠান পুর্ববক চিত্তের নিম্মলতা সম্পাদন করিষ! তত্ব 
জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তিনি লমুদায় পাঁপ হইতে বিনিন্মুক্ত হইয়া চরমে পরম 


অগ্রহায়ণ, ১৩২০ । ] ভক্তি । ১০৫ 











গতি লাভ করিতে স্মর্থ হন। সংযত ভাবে দেবকন্মের আচরণ গৃহস্থের 
চিত্তশুদ্ধির একমাত্র: কারণ। অতএব গৃহিগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোখান 
পূর্বক শৌচ ক্রিয়া সমাপন করিয়া লান ও সগ্ধ্যা বন্দনাদি মমাপনানস্তর নিত্য- 
কন্ম সমাধান করিবেন। তঙপরে দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে নত শির হইয়1 
পরমারাধ্য জনক জননীর পদরেণু মস্তকে ধারণ পুর্বক তাহাদিগের অনুজ্ঞ 
লইয়া বিষয় কাধ্যে মনোনিবেশ করিবেন। শাস্ে কথিত আছে, ব্রাহ্মণ, 
মাধবী স্ত্রী, হরা পুরিত কলম ও অথি দর্শন করিশে দেবীকে বা বিষুংকে 
স্মরণ পুর্পীক প্রণাম কর! গৃহস্থের কতব্য কম্ম। 

গৃহিগণ তত্ত্ব জ্ঞানী পরমহৎস ও তগবহ পরাজ়ণ সাধু ব্যঞ্তিকে দর্শন করিবা- 
মাত্র প্রণাম করিবেন। অশোক বৃক্ষ, চতুপ্পথ ও শশ্মান ভূমিকে নমস্কার কর। 
গৃহস্থের কর্তব্য কর্মী। যে গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্তব্য কর্মের আচরণে পরাজুখ, 
পিতৃ যজ্ডে, দেবারাধনায় বিরত এবং নুরাপানাদি দুক্ষয়ায় আসক্ত হইয়া স্বধন্মন 
পরিত্যাগ পুর্তাক অসদাচাব অবলম্বন করে, যে গুহস্থ নিঘুত লোভপরতন্ত্র হইয়! 
অন্যের এ্রশ্রধ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত, আচার জষ্ট, সাঁধুনিন্দা প্রবৃত্ত হয়, যে গৃহস্থ 
ব্রহ্ম ঘাপহরণ ভ্রণ হতা! প্রভৃতি ভয়ম্কর ছুক্ষম্ত্ব করিতে ও কুপ্ঠিত না হয় এবং যে 
গৃহস্থ প্রাচীন সনাতন ধন্ষমের নিন্দা করিয়া স্ব কপোল কল্সিত অবৈধ ধন্্ অবলঙগন 
পূর্বক অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও সেই ধর্া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান 
করে, সেই নরাধমগণ স্বীঘ্ব মহাপাতক হইতে কর্দাচ শিফ্কৃতি লাঁভে সমর্থ হয় ন1। 
তাহাদিগকে নিঃগন্দেহ নিরয়গামী হইয়া অনস্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়। গৃহিগণ এঁহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পদের অভিলাষী হইলে সত্যবাদী 
হইবেন! সত্যে বিশ্বাস প্রতিষিত আছে। সত্যবাদী সদ্‌ গৃহস্থ ইহলোকে 
যাবজ্জীবন পবিত্র হুখ সম্ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। 
অসত্যবাদশীর উভয় লোকেই যন্ত্রণ।। যেব্যঞ্জি স্সীষ ম্ুখাভিলাষে মিথ্যা বাক্যে 
সত্যের প্রলেপ দিয়া অন্যকে প্রতারণা করে, তাহার সেই শ্রিখ্য। জনিত 
হুথ ক্ষণিক মাত্র। অল্পকাল মধ্যেই তাহার মিথ্য। প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখ 
তাহাকে আর কেহ বিশ্বাস করে না, চুতরাৎ সেই হন্ডভাগ্য ব্যক্তি ইহলোকে 
যার পর নাই কেশ ভোগ করে এবং পরলোকেও তাহাকে সেই মিথ্যা জনিত 
দুক্কয়ার ফল ভোগ করিতে হয়| 

১৪ 


১০৬ ভক্তি । [ ১২শ বর্- 5র্থ সংখ্যা! 





সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় এই মহাঁধাক্য লোকসধাজে চির প্রসিদ্ধই 
রহিয়াছে। অতএব গৃহবাসী মহাত্বার৷ স্ব] সত্যবাদী ও সদ্‌ বুদ্ধিশাপী 
হইবেন। অত্যপরারণ হট শক্তি সম্পন্ন গৃহস্থকে কদচ অবসন্ন হইতে হু না। 
শাস্ত্রে বৃদ্ধিকে হিতাহিত জ্ঞানরূগে ব্যাখ্যাকর৷ হইয়াছে । কোন জীবই সম্পূর্ণরূপে 
বুদ্ধি বিরহিত নহে। কিন্তু মানব শরীরে অধিষ্টিতা বুদ্ধিই ক্র্ভিমতী হয়। 
এই বুদ্ধির গুণগ্রাহিণী শক্তি বিদ্যমান আছে। পরিচালনার তারতম্যেই ইহাতে 
সৎ অসৎ উভয় গুণের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। শান্ত জ্ঞানোপদেশাদি . 
দ্বারা যাহার বুদ্ধি অসৎ গণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, কাম ক্রোধাদি বিপু 
সমুদায়ের প্রপোভনে তাহাকে কদাচ মুগ্ধ হইতে হয়না। অসং প্রবৃত্তি যখন 
তাহাকে অসতমার্গে নীত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে প্ররুত্ত হয়, তখন্‌ 
তিনি কেবল সেই সদ্বদ্ধর সহায়তায়ই কুপথে পদার্পণ না করিয়া অবিচলিত ভাঁবে 
অবস্থান করেন। ন্ুবুদ্ধি ধার্মিক গৃহস্থ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিষা পরম 
দুধে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম বলের তুল্য বল আর 
কিছুই নাই। ধার্্িক ব্যক্তিকে কখন কখন জন্মাস্তরীন কণ্্ম ফলে ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয় বটে, কিন্তু ধশ্মই তাহাকে সমুদয় বিপদ হইতে উদ্ধীর করে। 
ধাশ্মিক গৃহস্থের ভবনে লক্ষমীদেবী দীর্ঘকাল হুশ্থির ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। 
এই সংসারক্ষেত্রে দুধ দুঃখ কুলাল চক্রের ন্যায় নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ 
সুখের অবগানে ছুঃখ ও ছুঃখের অবসানে মুখ সমাগত হয়। সম্পদ ও বিপদ 
সুখ ছুঃখ সমুত্পাদন করে। নুতরাৎ জীব মাত্রেই সম্পদ সময়ে সুখ বিপদ 
সময়ে দুঃখ ভোগ করিতে হয্ক। কোন গৃহস্থের ক্রমান্ধর়ে চিরকাল হঃখ 
সমুৎপন্ন হয় না) বিপদ সম্পদ পমুদায় পরিঝারকেই আশ্রয় করিষা রহিয়াছে | 
যেকোন অবস্থা উপস্থিত হউক গৃহিগণ কোন সময়েই অবসন্ন হইবে না 
সব্বদা তাহাপিগের ধৈধ্য গুণ অবলম্বন করা আবশ্যক। আপদ কাল উপস্থিত্ত 
হইলে তাহারা ব্যাকুণিত না হুইয়! তাহ] হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রশান্ত 
ভাঁবে সচ্পায় উদ্ভাবম করিবে। 

দিপদ কালে অবসন্ন ব। হতবুদ্ধি হওয়া কাপুরুষের কাঁষ্য। সাহস ও ধৈর্য্য 
গুণ না থাকিলে বিপন্ন ব্যক্তিকে বিষম রেশ ভোগ করিতে হয়। এই রূপ বিপন্দ 
কালের ন্যায় সম্পদ সময়েও গৃহিগণ ধৈর্ধ্যাদি গুপ হইতে রিচলিত হইবেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২০ | ] ভক্তি ১০৭ 








যাহারা সম্পদ সমদ্বে গর্ধিত উদ্ধতও অপরিমিতাঁচারি হয়, তাহার! 
অচিরাত শ্রীত্রষ্ট হইয়া অশেষবিধ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন 
কালেই ধৈর্যাগ্চণ পরিত্যাগ করা! গৃহস্থের কর্তব্য নহে। ধৈর্য্য বিহীন 
ব্যক্তিই শোকে মোহে জড়ীভূত হয়। পুত্র কলত্রাদির বিয়োগ ধৈর্্যশালী 
তত্বজ্ঞ মহা তমা ব্যক্তিকে কোন রূপেই ব্যাকুলিত করিতে পারেনা । ইষ্ট বিয়োগ 
সময়ে সংসারী শোকাভিভূত না হইয়া স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচনা করিবে 
যে, ইহলেকে সমুদ্ধায় পদার্থই অনিত্য। ভবিতব্যত! অতিক্রম করিবার কাহারও 
ক্ষমতা নাই। যখন সংযোগের পরিণাম বিয়োগ ও বিয়োগের পরিণামই 
সংযোগ বিহিত রহিয়াছে এবং প্রতি নিযুতই খন বহু সংখ্যক বস্তর উদ্ভব ও 
বিকার লক্ষিত হইতেছে, তখন নষ্ট বন্তর নিমিত্ত শোক কর। কদ।চ বিধেষ় 
নহে। আত্মর কোন কালেই রূপান্তর ও বিনাশ নাই। আত্মার আধার দেহই 
বাল্য যৌবন বার্ীক্যাদি অবস্থা দ্বারা রূপান্তরিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
ধৈধ্যা্দি গুণাবলম্বন গৃহস্থের ধেরূপ আবশ্যক ইন্দিয় লিগ্রহ করা ও গৃহীর 
সেইরূপ প্রয়েজনীয়। ইন্জ্রিষের বশীভুত হইলে গৃগীকে পদে পদে বিপন্ন 
ও মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর অসাধ্য কিছুই 
নাই । উহার প্রত্যেকেই মহা অনর্থ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ কাঁমই 
রিপুগণের অগ্রগণ্য । উহার প্রভাবে যে কত শত বিশুদ্ধকুল কলস্কিত ও 
কতশত ধার্ট্িক লোক কপথ গামী হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কর] যায় না| অতএব 
গৃহিগণ রিপু শাসনে কদাপি শৈথিল্য প্রদর্শন করিবে নাঁ। যেরিপু যাহার প্রতি 
একবার প্রভূত সংস্থাপন করিয়াচ্ছে পুনর্ধার তাহাকে দন করা সেই ব্যপ্তির 
অতিশয় কঠিন কর্ম। | 

যিনি জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সমুদ্ধায় পরাজয় করিয়াছেন, 
ইহলোকে ভিনিই যথার্থ সাধ) জিতেক্িয় নিরহস্কারী মহাত্মারা উভয় লোকে 
অনির্ব্বচনীয় পবিত্র স্‌ধ সম্তোগ্গের অধিকারী । অহঙ্কার গৃহস্থের অনিধার্ধ্য 
শত্র। অহস্কত ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না। অহগ্কার মদে গৃহস্থের 
সর্ধন্বাত্ত হয়। অহঙ্কারী আপনিই আপনার রূপ, গুণ ও তর্বধ্যের প্রশংসা 
করে। যেকোনব্যক্তি যতদূর কুলশীল সম্পন্ন, ধনী, মানী এ জ্ঞানবান 
হউন ন! কেন, অন্ভিমানী মনে করেন এই জগতে আমার তুল্য প্রধান কেহই 


১০৮, ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা। 


নাই। আমি সন্বাপেক্ষা জ্বানবান, বুদ্ধমান ও ধার্মিক । আমি কোন 
ব্ষিয়ে কাহ!র পরামর্শ গ্রহণ করিবন1। যে ব্যক্তি এহরূপে অভিমানে পরি 
পুণ হয়, সংস।রে তাহ।র কোনকালেও সুখ লাভ হয় না। সকল লোকেই 
সদৃশ ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা ও দ্বণ। করিয়া থাকে । অতএব অহং বুদ্ধি ত্যাগ করা 
গৃহস্থের অবশ্য কত্তব্য। অভিমানীর কোন কাধ্যই সিদ্ধ হইবার জস্তাবনা নাই 
ধন মান কুল বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়েই লোকের অভিমান সমুত্পন্ন হয়। 
এই অভিমানই মনের মল শ্বরূপ। সুতরাং ইহাকে দূর করিতে না পারিলে 
মনকে নিম্মীল করা যায় না। আমার তুল্য ধনী কেহই নাই। আমি সর্বাপেক্ষা 
মানী, আমার মত কুলীন কে আছে। বিদ্যাতে আমাকে কেহই পরাঞ্জিত করিতে 
সমর্থ হয়না! ইত্যাকার জ্ঞান কেবল মুঢ়তারই পরিচয় প্রদান করে। যাহার! 
সত সাধুসংসর্গে বাস করিয়া সাধুদিগের আচার ব্যবহার পধ্যবেক্ষণ করেন 
অন্িমান তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। অতএব সাধুসজে 
বাদ করা গৃহস্থের কর্তব্য কক্ষ | গৃহিগণ অসৎ সঙ্গ বিষবহ পরিত্যাগ করিবেন। 
ইহলোকে গৃহস্থ ধর্মের তুল্য. উতকষ্ট ধন্ম আর লাই। যিনি যথা বিধানে 
গার্ৃস্থ ধর্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই পুণ্য জনিত পবিত্র সুখের আস্বাদন 
করিতে সক্ষম হন। এই সংসারেই পাঁপ ও পুণ্য উভয় প্রকার পথ বিগ্মান 
আছে। পাপ পথে বিবিধ প্রকার প্রলেভনীয় বসত রৃহিয়াছে। 
কিন্ত এই পথের শেষ সীমায় যন্ত্রণাময় নরক । অক্র্ানান্ধ মুঢ় ব্যক্তির আশু দুখ, 
লোভে এই পাপ পথের পথিক হইয়া পরিশেষে সেই যন্ত্রণাময় নরকে নিপতিত হয়। 
পুণ্য পথে লোভনীয় কোন বন্য নাই কিন্তু এন্ঈ পথের প্রান্ত ভাগে পবিত্র নিত্য 
স্খের আধার শান্তিময় ধাম বিরজিত রহিয়াছে । প্রথমে ব্রত নিয়মাদ্ি শারিরীক 
রেশ সহা করিয়া এই পথে বিচরণ না করিলে মেই শান্তিময় ধামে গমন করিবার 
কাহারও ক্ষমতা নাই | বুদ্ধিমান ধার্মিক মহাত্মারা আশু হুথে বিমোহিত না 
হইয়া কঠোর নিমমাবলম্বলে পুণ্য পথে বিচরণ পুব্রক ক্রমে ক্রমে সেই 
নিত্যানন্দময় পরমধামে গমন করত অনম্ত কাল বিশুদ্ধ সুখ সম্তোগে কাল 
যাপন করিয়া থাকেন। পুণ্য জনিত পবিত্র সুখের নিকট পাপ জনিত ইন্দ্রিয় 
নুখ অতি তুচ্ছ। কোন একটা সংকাধ্যের অনুষ্ঠান করিলে অস্তঃকরণে যে. 
একটী অপূর্ব হুখের উদ্দেক হয়, তাহাই পবিত্র হুখ, আর অসৎ কাধ্য দ্বারা. 
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নিকুষ্ট বৃণ্তি চরিতার্থ করিলে যেসুখ পন্মে তাহাই ইন্দ্রিয় সুখ । এক্ষণে ধীমান 
ধার্মিক সম্প্রদায় বিবেচনা করুন, পবিত্র সুখের সহিত ইন্দ্রিয় হুখের কত 
অন্তর । অতএব গৃহিগণ বিষয় লালসাধ় বিমোহিত হইয়া পাপ পথে বিচরণ 
পুর্ধবক ইন্জিয় সুখে কদাচ আসক্ত হইবেন না। যেকীযণ দ্বারা রহিক ও পারু- 
ত্রিক মঙ্গল লাভ হয়, সেই কাঁধ্যই গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য । শৌচাচার পরায়ণ 
পিতৃ মাতৃ ভক্ত ধার্ট্িক গৃহস্থের ভবনে দেবগণের আবির্ভাব হয় আপদ সময়েও 
গৃহিগণ পরধর্থা গ্রহণ করিবে না। অতিথিকে দেবতুল্য জ্ঞানে যথোচিত 
সৎকার করিয়। শ্বয়খ পান ভোজন সমাপন করিবেন। জনক জননী জীবিত 
থাকিলে ভক্তি সহকারে তাহাদিগের শুঞ্রষাকরা গৃহশ্থের প্রধান ধর্ম। যে 
ব্যক্তি এই রূপে ধর্মীপথে অবস্থিত থাকিয়া বিধি পৃর্রক গৃহস্থ ধণ্ম পালন করেন 
তিনিই ইহলোকে পরম হ্ুখে কাল যাপন করিয়া পরলোকে স্বর্গ হুখের অধিকারী 
হন। এই নিমিতৃই গৃহস্থ ধর্খা সর্ববধর্থের শ্রেউ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে, 
এই ধরব বিধি পূর্ধ্বক প্রতিপালিত হইলে মনুষ্যের সর্দপ্রকার অভীষ্ট মুিদ্ধ 
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি গার্স্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া সেই ধর্ম নিয়মিত রূপে 
পালন না করেন তাহাকে উভয় লোকেই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়| দ্বধন্ম্ম 
পরায়ণ ধার্মিক গৃহস্থ উভয় লোকেই খ্র্গ নুখ অনুভব করিতে সক্ষম হন। 
ধর্ম পথে বিপদের লেশ মাত্র নাই। অতএব গৃহিগণ প্রকৃত রূপে স্বধর্ম পালনে 
যত্ববান হইবেন। যে গৃহী আন্তরিক ভক্তির সহিত শ্বীক্রধর্শম রক্ষা করেন 
তাহাকে যথার্থ ধার্মিক বলিয়া গগণ| করা যায়। যাহার লোক সমাজে প্রতিষ্ট। 
লাভের আকাঙ্খার দৈব অথবা পৈত্র কাধ্যের অনুষ্টান করেন তাহারা কখনই. 
ধাম্িক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যে গৃহস্থ অকপট তাবে একান্তিক মনে 
দ্বধর্ধ্মোচিত কাধ্য কলাপের অনুষ্ঠান করেন, তাহারই ইহলোকে পরম'সুখ ও. 
পরুলোকে সদৃগতি লাভ হয় । অলমিতি। 


নিত্যধামগত 


পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ব। 


( জীখনী প্রসঙ্গ ) 
(১৯) 


প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা । 
জীবের চির নুর, জগতের আশা, আনন্দ ও আশ্রম, পরম করুণাময় 
জীগৌরাঙ্গ হুন্নর উপদেশ দিয়াছিলেন__ 
ঢেভোদ*শি মাজ্জ্রনং ভবমহাদাবাগ্সিনির্বাপণৎ 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণৎ বিষ্ঠা বধ জীবনম্‌ ॥ 
আনন্দা নুুধিবদ্দনৎ প্রতিপদৎ পুর্ণামুত পাদনং । 
সর্ব স্ব্পনৎ পরৎ বিজয়তে শ্রী কুষ্ণসংকীর্তনমূ। 
অর্থাৎ যে নাম সংকীর্ন চিত্ত-দর্পণু যার্ডনা করে, যাহার অনুষ্ঠানে মনের 
মগিনত! দূর হয়; যাহা সংসার রূপ দাবানল নিন্বাপন করে, চক্র কিরণে 
যেমন কুমুদ প্রচ্ক,টিত হয় মেইরপ যে নাম সঙ্গীন্তনে হৃদয়ে ভাবের আবির্ভাব 
হয়; যে লাম সংকীর্তনে জ্ঞানের উজ্জলত? বা দুঢ়তা বদ্ধিত হয়, যাহাতে মনে 
অগণীম আন-দ লাভ হয়, যাহাদ্বারা শ্রতিপদে পুর্ণ অমৃত রস আস্বাদন হয় এবং 
যাহ।তে অন্তরে ও বাহিরে ভগবদ্ভাবের উদয় হওয়ায় চিত্ত ও দেহ শুদ্ধ হয়, 
সেই নামের জয় হউক। 
নাম কীর্তন বা প্রার্থনার এই যে প্রয়োজনীয়তা, ইহ দীনবন্ধু, আদি ও দৃঢ় 
মোপান বলিয়া নিজে যেমন ধারণ! করিয়াছিলেন, তাহার গরিচিত অপরিচিত 
সকলকেই, দেই ধারণার বশবস্তী হইবার জন্ত বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেন। 
ভবানীপুর তাগবত-ধন্ম প্রচারিণী সভ। হইতে, জীমন্তাগবতের প্রচান্ন হইতে 
ল[গিগ, কিন্তু তৃুংসঙ্গে, যাহাতে লোক-চিত-নিক্ধলকারী নাম কীর্তনের প্রচার 
হয় লেকে সরল ভাবে প্রার্থনা করিতে উদ্যত হন্, ভাবে ভাবে ভাবিত হইয়া 
সর্বত্র ভগবস্তাব জাগাইতে জমর্থ হয়, এইজন্য বিবিধ প্রবন্ধ ভর্তি" পত্রিকায় 
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প্রকাশ করিতেন, এবং প্পাণ্ডব গীতা” "স্োত্র পদ্ধতি", উপাপন। সঙ্গীত" 
প্রভৃতি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন । 
নাম, ভগবানের নাম আমরাও করি পাখীতেও করে, আবার “গ্রামোফোণের 
যন্ত্র হইনেও উদিত হয়। কিন্তু ইহাওতো শস্মে লিখিত আছে যে, শরীক 
বশর নিনাদে যমুনায় উজান বহিয়াছিল। প্রহ্থনাপেন্ঠ বিশ্বান ও ভক্তিতে, 
শ্ষটিক জন্তে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল এ সকল পৌরাণিক আখ্যান 
হাড়িয়া খাটি এঠিহামিক ঘটনার কথা আলোচনা করুন। এই বাঙলা দেশে 
বানালীর বেশে, বাঙ্গালীর অবতার, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, বখন নাম কীর্তন 
করিতেন তখন কি দৃগ্ঠ ভক্তজনের নয়ন পথে পতিত হইত। শ্ীভগব'ন মেই 
লীলা! এখনও করেন, ভক্তগণ প্রাণ ভরিফা যুখল প্রার্থনা করেন, নাম কীর্তন 
করেন তখন-- তাহ] প্রত্যক্ষ হয়। ভাবের ভোরে কীর্তন করিতে করিতে যে 
আনন্দ প্রবাহ ছুটিযা ধায়_মধুর নৃত্যই তাহার বাহা বিকাশ । তাই শ্ীভগবন 
খ্বয়ং বলিয়াছেন £-- 
“নাহৎ তিষ্ঠামি বৈকুঠে যে।গীনাহ দয়ে ন চ 
মত্তক্তা যত্র গাষস্তি তত্র তিঠামি নারদঃ 1? 
অ।র এই সার সত্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিষ়াই, ভক্ত বৈষ্ণব গাহিয়াছেন £-- 
"অগ্ঠপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥” 
বাস্তবিক এহেন ভক্তেরা প্ররুত ভাগ্যবান বটেন। নাম কীর্তনে, চিত শুদ্ধ 
হইলে এই রূপ তক্তি লা হয়, নচেহ কেবল চিটে, ফে"াটা, টিকি, তুলসী 
মালা বা নামাবলীর ভিতর ভক্তি সীমাবদ্ধ নহে । তাই বৈষ্থৰ সাধক 


ঝপিয়াছে ন)-- 
“ভক্তি ভক্তি ভক্তি--কহে সর্বজন 


ভক্তি এই--“কৃষ্ণ বলে- শরণ ক্রন্দন ।” 
ভক্তধর দীনবন্ধু, তাই কাতর প্রাণে কেবল তগবং চরণে শরণাপন্ন 
হইঘা, আকুল ভাবে প্রার্থনা! করিতেন, আর সকলকেও তাহাই করিতে 
উপদেশ দিতেন. । ভাগবত প্রচার হইতে লাগিল, অন্ঠান্য পুস্তিক1 প্রচার হইতে 
লগিল, লোকে ধর্দালোচনায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি প্রচার কারে 


১১২ ভক্তি । [ ১২শ বর্ধ-+৪র্থ সংখ্যা । 





ব্রতী হইলেন। কেবল লেখায্ন বা কথায় নয়, প্রচত ভাবে জন সমাজে তাহার 
প্রাণের উন্নত ভাব্গুলি প্রচার কবিবার জন্য মানুষকে ম্[নুষ হইয়া প্রকৃত 
মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার উপযোগী করিবার জন্য, তিনি শিক্ষক রূপে, আচাধ্য 
রূপে, প্রচারক রূপে জন-সমাজে বাহির হইলেন। 

কলিকাত। ও বঙ্গের নানাস্থানে সভা ঘমিতি হইতে লাগিল। দীনবন্ধু, 
সন্বত্র গমন করিয়া, নানা [বয়ে বভ্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বক্তৃতার 
ভিতর-- দেই একতর্২, এককথা সর্ব পরিপুষ্টিত হইতে লগিণ | মানুষ কে? 
কি নিমিত্ত এজগতে আিয়াছে ? এক্গতের রা তাহার সন্প্ধ কি? এজীবনের 
রিরিণতি কোথায়? শ্রীভগবানের সহিত তাহার সন্বন্ধকি? কেমনে তাহার 
সক্ষাৎক্র হয়--মে আনন্দ্মষের দানের পথে অগ্রণর হইতে হয়” 
ধর বাজাহ আলোচিত হইত। 

সে আলোচনাও একটু নিশেষত্ব ছিল । সল্প প্রথমে কোন কিছু বলিবার 
ছতগেই দীনবন্ধু, সরল ভাবে প্রার্থনা করিতেন । সে সরল ও সুমধুর প্রথখন। 
শ্ীতি বাস্তোত্রের সুললিত আবৃত্তি শুনি শ্রোতবর্গের বিক্ষিপ্ত চিন, স্থিব হইত; 
বক্তার প্রতি তাহার। যখন আকৃষ্ছু হইত, তখন বক্তা আরম্ত হইত! সে বদ্ত'তার 
ভাবও আীরূুপ। যেমন ছেটি শিশুকে তাহার জননী হাঁত ধারয়া ' চলি চলি 
পা পা” বলিয়া পদৃচারণ। করিতে শিক্ষা দেন, দীনবন্ধুও সেইরুপে, শ্রোতবগের 
চিত্তকে ধীরে ধীরে উন্নত ভাবের পথে অগ্রসর করাইতেন। এইরূপে যখন 
শ্রোতৃবর্ণ ভাবে ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেন, তখন তিনিও তন্ময় হইয়া উঠিতেন 
এবং ভাবেধ অনুযায়ী মধুর কীর্তন করিতেন । সে কীর্তন শ্রবণে, শ্রোতৃবর্গের 
হয়ে বীণাধস্ত্রের তারের মত ঝঞ্চার উঠিত। 

সে মধুর সংকীর্তনের এমনিই পুর্ব প্রভাব ছিল | উহা কাণের ভিতর 
পিয়। মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে অ।কুল করিয়া দিত। শিবপুর “নদশকুল 
সামাতর”? নৈতিক শাখার প্রথম অধিবেশনে, "এ জীবনের উদ্দেশ্য ও লৃক্ষ্য” 
সন্বদ্ধে আজ দ্বাদশ বসর পুর্বে, তিনি এই ভাবে বক্তুত। করিয়া যে কীন্তন 
করেন, তাহা! এখনও যেন কর্ণকুহকে প্রতিধবনিত হইতেছে । 

বলা উঠিত, এই সম্মিতির সভ্যগণ, সকলেই উচ্চশিক্ষিত ; ইহাদের মধ্যে 
অবপর প্রাপ্ত জজ, ডেপুটি, উল প্রভৃতি ও ছিলেন। আর, মান্যবর ডিউক 
সাহেব এই সমিতির পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন । এহেন শিক্ষিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে 
দনরন্থুর কীন্তন ভক্তিভাবের উন্মেষ করাইয়া দ্রিত। তাহারা, প্রার্থনার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, রীতি মত ভাবে সতার অধিবেশন করিতেন 
এবং দ্ৰীনবন্ধুকে ইহার আচাধ্য পদ্দে বরণ করিয়া ছিলেন। 


(ক্রমশঃ) শ্লীমনদপ্রমাদ চট্টোপাধ্যায় 





্পীপিপপাপাত পাশ সপিশিসি শাশীপপাশাা উপোস িশি উপী পিীপশিপাশী ৮ 


৯ ক 


১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । পৌষ, ১৩২৮ । 


ভক্তি 


ধন্দসধন্ধীয় মাপিক পত্রিক। | 


ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিই গ্রেমন্ব বিণ । 
ভক্কিরানন্দবূপা চ ভক্তি্ভক্তস্ত জীবন্য্‌ ॥ 





“ভাগবত ধর্ম গুল” কর্তৃক পরিদর্শিত | 


সল্পাদক 


ীৈশচন্্ ভষ্টীচার্য্য। 





ভক্তি কার্যালয়, 


ভ্বগনতাশ্রম, কৌড়ার বাগান, হাওড়া 


হইতে 


সম্পাদক কর্ভৃক প্রকাশিত। 


(আয ও 


হাওড় 
ব্রিটীশ ইত্ডিয়া প্রিন্টীৎ ওয়াকন্‌ 
হইতে 


স্পেস পপ ++ আপাত সপ পালি ০৮৮০৮ 


ৃ 
্ পুবোধচ্জ কুণ্ড দ্বারা মুদ্রিত। 
০ 





বাধিক খুগ্য 


সড়ক ১২ টাক! | গ্রতি খণ্ড ০ ছুই আনা। 
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শখ 
| সি 


৭ নী রর 
গে 


সূচীপত্র 


( গ্রবন্ধ সফলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী ।) 


বিষয়। লেখক। গত্রাঙ্থ। 
প্রার্থনা ভ্রীদীনেশ চজ শর্মা । ১১৩ 
দ্বীনবন্ধু জীবনী শ্বীঅন্দ। প্রসাদ চট্োপাধ্যায় । ১১৫ 
গান জ্রীগোপেপুভূষণ বিদাবিনোদ ১২৯ 
জ্ঞানের বিকুতি শ্ীলমধুহ্দন গে।গামশ ১২৩ 
উগৌরাজের ফুল-সাঁজ শ্রীহরিদাঁস গোস্বামী ১৩১ 
প্রেমময় -চিন্তা জ্ীগোপীব্ল্পভ গোপাঞ্জি ১৩৩ 
শ্লীগুরু-তত্ব শীসচ্চিদানন্দ ময় ব্রহ্মমনী ১৩৭ 
ভ্রীম্রহরি সরকার ঠাকুর জ্রীরাধারমণ দাস গুপ্ত ১৩৯ 
শ্রীল বংশীবদন ঠাকুর আ্ীহরিদ।স গোস্বামী ১৪৩ 


মাত্র তিন মাসের জন্য, 


ভক্তির গ্রাহকগণের অপুর্থ স্বষোগ। 
আগাম ৩*শে ফাল্কুনের মধ্যে যিনি ১২ টাবখ জম দিয়া ভক্তিব বর্তমান 
১২শ বধের গ্রাহক শ্রেণীভিক্ত হইবেন তিনি বত্তমান বধের প্রথম সংখ্যা তইতে 
১২শ সংখ্যা পধ্যস্ত তক্তিতো গাইবেনই অধিকত্ত নিম্মলিখিত পুস্তকাধলী বিশেষ 
সুলভ হুল্যে পাইবেন । মনে রাখিবেন মাত্র হিন মাসের জন্য । 


পুস্তকের নাম। সাধল্ণ মুল্য । গ্রাহকের পক্ষে । 
গীতি (ধন্দীভাবোদ্দীপক গীতি কাব্য) |, 
অমিষা বিন ॥০ 1০ 
জীচৈতন্য চবিত ৩/০ রি 
অবগত নিত্যানন্ৰ ৩/* 088 
শুরিবোগ আীভগঞ্কবিংশতি উপহার মহ) ১২ ॥, 
বৈষ্ব্দর্পণ (১ম ও ২যু ভাগ একত্রে) শ্ দ* 
ঘল্পতী দর্পণ তি / 
৩য় বর্ধ 5ভইতে ১৯শ বর্ষের শক্তি । রী ু 
প্রতি বর্ষ পৃথক ভাবে বানান | 
প্রতি বর্ধ ১. ৮০ 
দখনবন্ধু বেদ।স্রতু মহাশখের গুতিমন্তি রঃ 28 


প্রত্যেক পুঙ্জকের ডাক ম।শুল পৃথক এবত্রে পমস্ত গুলি লইনে ডাঃ মাঃ 
অদ্দেক লাগে । 
ঠিকানা- 
ভী।দীনেশচন্্র ভট্টাচার্য । 
ভাগবতা শ্রম, ভক্তি কাধ্যলয়, 
কৌড়ার বাগান, হাওড়া। 


ভীীরাধারমণোজমতি । 


এপাশ পাপ শী তশশাচিত শতশত শিশি শাশািপ্শিাি পীরীীলিগ ৮৮ পিিপাপিশপিশাতাতি টিপাটিপি পিপিপি 


১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, পোষ । মন ১৩২ সাল। 


ঠিক স্ল - পন ০ 
০০ পশলা পাপিশিপীলপ +০ ঈসা শিপ শান শাশিশ টিটি ৮৯ 2 ৮ তা টি পাট নিলি শশা শশা? শি পপ এপোশিসীওা  প০পাশ। রী 


প্রর্থন। | 











যংকুতং যংক্রিষ্যামি তহপর্সাং ন ময়ীককতং। 
তুষ়। কুতস্ত ফলভূক্‌ 'ভমেব মধুহদন ॥ 
হে মধুস্দন! আমকে সর্বদাই এই ভাবে রাখ, যেন যাহা করিবাছি, যাহা 
করিতেছি এবং যাভা যাহ] করিব ত্বাহা সকলই তুমি করাইতেছ, তামই সকল 
কর্থের ফলতোপ্তা আমি তোমার দাস এই ভাবে কার্ধা করিতে পারি । 
মগলময় ! তোমারই মঙ্গল ইস্ছায এই বিশ্বের যাবতীয় কাধ্য মঙ্গলে সাধিত 
হইতেছে, যে তোমার ভাবে হৃদয় বিশুদ্ধ করিঘা তোমার মঙ্গলমধ ইচ্ছার সহিত 
আপন ইচ্ছার মংযোগ করিতে পারিয়াছে পেই ব্যক্তিই ধন্ত এবং সে-ই তোমার 
এই বিশ্ব-বিমোহিনী মোহজননী অদ্ধটন-ঘটন-পটিরমী মারার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইনা পরমানন্দ প্রদ ভক্তি ধনে ধনী হইতে পারিয়াছে। যাহার কিছুতেই 
আমমিতু বোধনাই, যে মকল পদার্থেই সন্ধদার জন্ত তোমাব্র সেই ত্রিভুবনব্জয়ী 
শ্যামস্থন্দর নব-কৈশোর-নটবর মদনমোহনবূপ দর্শন করে তুমি তাহারই 
নিজদম্পর্তি এবং সে বথার্থই অকপটে বলিতে সক্ষম হয় যে ;- 
ত্বমেব মাত! চ পিতাত্বমেব তৃষেব বন্ধুশ্চ প্রভুস্বমেব। 
ত্বষেশ বিদ্যা দ্রবিণাং তুমেব তৃমেব সন্ৎ মসদেবদেব 
প্রভে।! আমিকি তোমাধনে ধনী হইতে পারিব না? আমার এই ছু 
'আমিত্বভাঁব, বৃথ। জাতি, কুল, ধন জনের অভিমান একেবারে কাড়িয়া লও, আমি 
নির্কিধাদে তোমাধনে ধনী হইয়া প্রাণেরঘাল! জুড়াই। 
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সক্ান্তধ্যামি! তুমিতো অন্তরের সকল কথা, সকল ব্যথাই জনিতেছ ? 
তোমার তো কিছুই অবিদিত নাই ? যদি দয়া করিয়! আমার ব্যথিত প্রাণের 
প্রতি কপাদৃষ্টি করিয়া, তোমার অতুলনীয়, প্রেম পূর্ণ ভালবাসায় আপন করিষা 
লইবে বলিয়। আঁশ দিয়াছ, তবে একবার ভাল করিয়া দেখ যে, তোমার ভালবাস! 
ভুলিয়া, অনিত্য সংসারের ক্রীপূল পরিধা,রর সঙ্গে অলীক আনন্দে 
মত্ত হইয়া প্রাণ কত কাতর, হদয় কত মলিন, কত শুদ্ধ হইয়া গিষাঞে। 
“কমি বুঝি” "আমি করি” ইত্যাকার মিথ্যাভাবৰে বিমোহিত হইষা তোমাকে 
তুলিয়া যে কত কাল চলিয়া গেল তাহার ইক্ঠতা নাই, আর কত পরীক্ষা 
করিবে, নাথ ' যখন তোমার আমাৰ আগাসবাণী পাইযাছি তখন শক্তিদাও 
যেন আর না তাহা বিস্মৃত হই, যেন প্রত্যেক কাধ্যেই তোমার মহিমা বুঝিযা 
আত্মহারা প্রাণে তোমার প্রেমে মনত হঠয়া থাকিতে পারি । যা দাও, যা করাও 
1ভাবাও সকলই যেন তোমার মঙ্গলময বিধান বণিয়। অবনত মস্তকে গ্রহণ 
করিতে পারি, জগতের ভাল মন্দ কোন বিষয়েতেই যেন অভিমান না আসে, 
হৃদয়ে যেন আমিত্ত রূপ কুসংস্কারের দাগ না পড়ে, তোমার প্রেমে যেন “আমার 
আমি” ভূলিষা “তোমার” হইয়া থাকিতে পারি। ভামঘ! দীনহশন্র 
আশ! পুণ করিয়া দীনবন্ধু নামের যথার্থ সার্থকতা মপাদন কর। আমার মতন 
মীন ত্রিভবনে আর কোথ।ও পাইবে না। দীনবর্ধো | এবার এই দীন হইতেই 
তুমি কেমন দীনবন্ধু তাহ জাণাযাঁবে। 
“কেমন বন্ধু দীনবন্ধু এবার আঞাহ'তে জান।যাবে। 
(আমাদ) দিয়ে ভক্তি ভাব হে ভন্বান্ধন ভাবনা! ঘুচাঁতে হবে ॥ 
ঘোর অন্ধকাবে, এঘোর সংসারে, আর কত দিন থুিতে হবে। 
আমি) অগ্ধ যেমন তেমনহ'য়ে আর কতকাঁপ রইব ভবে ॥ 
কত মত খেল। খেপিছ হে কালা তোমার খেলা বুঝাবৰে কবে। 
বল এমৃনি করে অন্ধকারে আর বা ঞত জনম যাবে ॥ 
ক্েমে ফুবাইল [দিন আমিতেছে দিন যে দিন এদেহ ছাড়িতে হবে। 
ন। শুনবে বারণ সেকাল শমন কেশেধ'রে আমায় লয়ে যেযাবে॥ 
আমায় অপরাধীপেয়ে মায় বেড়ীদিয়ে চোরের মতন রাখ ছভবে। 
(বা) কার] মুক্ত চোরের মতন মায়ার বেড়ী খুলবে কবে। 
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আমি ঘোক অপরাধী ওহে দয়ানাধ দরধার বিধি দেখাবে কবে। 
(আমার দোষ ন। গাণযা প্রেম ভক্তি পিয়া কোলে তুলে কবে ব! লবে ৪" 
আধশনেশচন শম্মা। 





নিতাধামগত ্‌ 
পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরত্ব কাব্যতীর্থ 
ভীবনী-প্রসঙ্গ। 
(১২) 


(প্রচারক বেশে ।) | 
ঝলিপাবনাব্তার ভগবান, শ্রীশ্ীমহাপ্রহ্ চৈতন্যদেব আীসনাতন গোস্বা- 
মীকে উপদেশচ্ছুলে স্মগ্র জাবকে শিক্ষ। পিয়াছিলেন 2 
জীবেদয়া নামে চি বৈদ'ব মেবন| 
হহাধই ধণ্ম নাই শুন সনাতন ॥ ূ 
জীবে দরার প্রচ্ত অধৃষে কি, ইহার আদর্শ যে কি তাহ। শ্ীচৈতন্য মহা প্রতৃর 
অবতারে যেমন প্রক্মটিত হইয্াছিল_- পুন্বে অন্য কোন অবভীরে তেমন 
হয় নাই। ইহাতে যে পুক্ব পুর্ব আবতারের কোন রূপ হীনত। প্রদর্শিত হইতেছে 
তাহ। নহে, আর সেরূপ হুলন! করাও মহাপাপ । তবে এইটুকু বলি, শ্রীতগবান 
যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন খুত্তিতে অবতীণ হইয়াছেন। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক 
অবতারে এক একটা বিশেষ উদ্দেশ সাধিত হইয়াছিল । মানব হাদয়ের ভাব 
তারতম্যে, জ/তের তন্সাতিক অবস্থার অনুসারে যখন যেরুপ প্রয়োজন সিদ্ধির 
আবশ্যক হইয়াছিল, তথা মেইঞ্জপ মুক্তিতে, মেইভাব জাগাইয়া সেই ভাবের 
অনুনুল তরঙ্গ আীতগবান প্রবাহিত করিয়াছিলেন | তিনি বেদের সেই 
“রসে বৈ সঃ" সেই চিন্র ঘুন্তি 'রমভাবিতাভিঃ”তো বটেনই অধিকন্ত যে সমাজের 
মানুষ তাহাকে যে ভাবে ভাবিঘাছে, তিন সেই সমাজে সেই ভাবে ভক্তের 
জদঘানন্দ-ধর মুর্তিতে আবিভূতি হইয়াহেন। আর্, যখনহ ধর্ের গ্লানি ,ও 
অধন্দের অভায হইবে, তখনই তিনি আবিসত হইলেন একথাও ব্ণিয়াছেন। 
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ধর্খের গ্রানিকি? সে কথার উত্তর দান করিতে হইলে, অবশ্ত বলিতে 
হইবে কপালে ফোটা গায়ে নামাবনী জড়াইলেই ধর্খ হয় না! মানষ যাহ! 
ধারণ করিয়া আছে বলিয়া তাহার অন্সিত্র রতিমাছে, তাহাই তাহার ধর্খ্। 
মানুষ কি ধারণ করিয়া আছে? তাহার আলোচনা করিতে গেলে, আত্ম 
তত্বের কথাই উঠে! মানবের আত্মা যে অবিনাশী. নিত্যবস্ত তাহাতে বৈজ্ঞা- 
দিক জগতে কাহারও সন্দেহ নাই । এইনিত্য বস্তর ধর্্মীকি? তত্প্রসঙ্গে 
স্রীমন্সহা প্রভু বলিয়াছেন- 

জীব নিত্য কষ্ণদাস ইহা ভুলি গেগ। 
সেই হেতু মায় আসি তাহারে গ্রামিল ॥ 

জীব নিত্য এবং কর্ধদাস, ইহাই মানবের সহজ ধর্মা। যেমন জলের 
সহজ ধর্ম শীতলক1; কিন্ত শগ্ি তাঁপে উহা উত্তস্ত করিলে উহার মে সহজ 
গ্বভাধ নট হইয়? যায়, এবং উহার নৈসর্গিক স্বভাব প্রকাশ করে বা উহাকে 
সহজের বিপরীত ভাবে পরিণত অর্থাৎ শীতলের বদলে গরম করে। কিন্তু 
উত্তাপেব কারণ গুলির বিলোপ সাধন করিগে বা পত্রিবর্তন করিলে, জলের সে 
নৈসর্গিক ভাব যেখন নষ্ট হইয়া যায়, উহা! যেখন পুনরায় সহজ ভাব প্রাপ্ত হইতে 
পারে, অর্থাৎ শীতল হইতে পারে। মানুষের ও সেইরূপ, যে সহঞ্জ ভান লইযা 
আসিয়াছে অর্থাৎ সে যে নিত্য এবং কক্ধদ্বাম সেই ভাবটি, পারিপার্শিক 
নৈসর্গিক কারণে বিকুত হইয়া যায়। কিন্তু সে ভগবানের এই ভাব হইলেই, 
আবার নে সহজ ভাব প্রাপ্ত হইতে পাবে। 
, আনন্দের আধার না হইলে, আনন্দ দিবে কে? কলিতে যখন জীৰ, একেবারে 
মায়ার অন্ধকারে আবদ্ধ হইয়া, বিচরণ করিতেছিল তখন মহাপ্রভু, কনক-কীন্তি- 
বিছা সে তমোহপণ করিঘা, কলির মলিন ভরীবের ছুংখে বিগলিত হুইয়া, 
রাধাভাবছ্যুতি-হুবলিত, ভূবন মোহন মুক্তিতে অবহীর্ণ হইলেন। এবার 
অন্দ্রে শস্্রে নয়, উশ্বর্ষ্যে বা ভীতি প্রদর্শনে নয়, এবার কাঙ্গাগের ঠাকুর শ্বয়ং 
কাঙ্গালের বেশে, নেচে নেচে, হেসে হেলে কেদে কেঁদে-্জশীবের মোহনিড। 
ভাঙ্গাইলেন। জীবের সকল পাপ নিজে যাচিয়া লইরা, দরে তৃণ ধিয়! 
তাহাক্কে নাম লইতে অন্থরোধ করিলেন, তাহাকে আনন্দ ধমের পথ দেখাই- 
লেন। আঁ ভগথান যে কেমন দয়াল, কেমল মধুর, কেমন আপন হইতে 
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আপন, তাহ! জ।তের মর নারীর চক্ষে ম্পষ্ট করিয়া আকিয়া দিলেন] বেদে 
তাহাকে “রুসো বৈ সঃ” বলিয়। কীর্তন করিয়াছে, পুরাণে তাহাকে “চিন্ময় কস 
ভাবিতাতিঃ” বলিয়া যোনিগণ বর্ণন। করিয়াছেন বটে কিন্তু কলির মলিন জীব 
মলিন চক্ষে তো! জর সেইরূপ দেখিতে পাক্ধ না, ধ্যান ধারণার ধৈধ্য নাই, 
তাই বলিয়া কি তাহার! ভগবত বিমুখী হইয়া ধ্বংস্রে পথে চলিবে ? ভগবানের 
প্রাণে কি ইহাঁ সহা হয়? তাই তিনি গয়ং জীবের দ্বারে আবার গৌর 
মুর্তিতে আমিলেন। মানুষ তাহাকে ভূলিয়া আছে, সে তার আত্ম ধশ্ব পালন 
করেন! কিন্তু অন্তধ্যামী ভগবান যে তাকে তোলে নাই, তাহ তিনি খ্বদৎ জীবের 
স্বারে আসিয়। দেখ। দিলেন । তাহা না হইপে সে অধরাকে ধরে কে? 


সঙ্রীং চিত্তে, মানব চিন্তে, সহজতাব জাগাইবার প্রধান উপায় “জীবে 
দয়া নামে রুচি” । আর শয়ং ভগবান শ্াচৈতন্য এই উপদেশ দিয়াছেন, 
ও আপনি আচরণ কারয়া জীবকে শিক্ষা দিয়ছেন। ওধু ইহাই নহে, প্রিষ 
পার্ধদ নিত্যানন্দ গ্রভূকেও বলিঘাছিলেন-_- 
শুন তাই নিত্যানন্দ জীব সব হইল অন্ধ 
কেহত না লয় হ(রনাম; 


এক নিবেদন তোরে, নয়নে হেবিবে যারে 
কৃপা কৰি লওয়াইবে নাম। 
মহাপাপী ছুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর 


কেহ যেন পতিত না রপন। 

নামের এ মহিমা-এ শক্তি, কলি-পাবন ভ্ীখৌরানের এ অভয় বাণী 
ভক্ত প্রবর দীন্বন্ধুর হুপয়ে যেন কি এক পূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিপ। 
তাই তিনি সমগ্র বঙ্গে, এমন কি সমগ্র ভারতে, ভগবান প্রীচৈতন্যদেব প্রবন্তিত 
পবিত্র বৈষ্ণব ধর্বের প্রচারে জীবন উত্সর্গ করিস ছিলেন। সমাজের, অবস্থ। 
দেখিয়া, তাহার প্রাণ কাদয়াছিল। তিনি যে ভাবে, অনুপ্রাণিত হইয়া! প্রচারক 
বেশে দেশে দেশে পরিপ্রধ্ণ করিয়।ছিলেন, তাহা তদ্রচিত "বৈষ্ণব দর্মণ” গ্রন্থের 
ভুশিকাম্ধ তিনি অকপট ভাবে ব্যক্ত করিখাছিলেন। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিয়ে 
লই অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম। | | 


৮১৬৮" নক্ভি | | ১২শ রর্_৫ম সংখ) । 
চি 
"জীব ল্বখের কাঙ্গাল। হুধের জন্য দিবা রাদ্র ঘুরিতেছে। সুখের 


আশার আহাশ্র, মুখের আশার ব্চাষ, সুখের আশায় ধন, জমঃ বন্ধু; বাক্দব, 
এমন কি শুধেবু গ্রত্যাশাতেই ভীবন ধারণের বাসনা | ধতদ্‌র বুর্বিবান্ছি। 
এবং সাধুবাকা ও শাস্ত্রবাক্য অলোটন। করিয়া দেখিযাছি, তাহ।তে একাগ্ 
বিশ্বাসের "সহিত বলিতে পারি যে, আখাদের জীননের চিরলক্ষ্য সুখ লাভ, 
ধর্ম ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। শধন্থাদ্ধি সুখং" এই শা বাক্য 
যে অন্রাস্ত সঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখ পাইব বালখা নিত্য সুখের 
কারণ যে ধশ্ম, সেই ধশ্ম কি, এবং ক্ষিগে ধর্থ লাভ ভয়, তাহ] অনুসন্ধান 
করিতে করিতে বু দিন চলিয়। গিয়াছে, নানা সম্গ্রপ্দাষের নানা প্রকার লোকের 
সঙ্গ করিয়া কোন্‌ কোন বিষয়ে বিশ্ষে স'উপদেশ পাইয়া, আবার অনেক 
বিষয়ে ঘোবতর সংশয সঞ্চয কবিধাছি। ধন্ম ও ধম্মের লক্ষ্য যে পবমানন্ব 
প্রাপ্তি তাহা এক হইলেও প্রবুত্তি ও প্রতি সেদে ধন্মের অনুষ্ঠান সঙ্গে পুর্ব 
পৃষ্ন মহাজনগণ অনেক রকম প্রকার ভেদ (উপাসনার ও কত্তব্যেব বিভিন্নতা ) 
দেখাইয়া গিধাছেন। নিপুধতার সহিত এ সকপ মতের বিষয় চিগ্ত। করিলে 
সকল মতেরই ফামগ্রীপ্য বুষী। যায; কিত্তু দুঃখের বিষয় ধন প্রচারক ও শান্ত 
ব্যাখ্যাত। পুর্ন পুর্ব মহাত্মদের ভাব ও ভাষার বিশেষ তাংপধ্য না বুঝিষ। 
আজকাল অনেকে ধন্ন করিতে গিয়া অধন্ন করিষা বসেন; শুতরাৎ প্রার্থনীয় 
জখের পরিবর্তে মহ! ছুঃখ সঞ্চষ করত ধন্বের গ্লানি ও পাপ পখেরই প্রচার 
দ্বারা নিজেরাও অধঃপাতিত হয, আর অপরকে ও অধঃপাতিত করে] বত্তমান 
যুগে ধন যাঞ্জকর্দিগের মত ও উপাসনার প্রকার আলোচনা করিয়! বৈষ্ণব 
'ধন্বকে হখকর ও সহজ সাধ্য মনে করঠ, বৈষ্ণব ধন্সের নিগু» মন্ম জানিবার 
মানসে সাধ্য মত চেষ্টা করিষাছি। এ চেষ্টার ফলে কখন কখন কোন কোন 
মহাজনের নিকট আশানুবপ ভাব ও সং শিক্ষা পাইথাছি। আবার কোন কোন 
স্থানে বাহিক চাকৃচিক্য দেখাইয়া আড়ম্বর প্রিয় বহু নর নারীকে বিমুগ্ককারী 
বনু বু সাধককে আসল পথ হারাইয়া কুপধে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। এমন 
কি ধশ্মের নাম করিয়|, সাধনের অঙ্গ বলিয়া, শান্তর বিরুদ্ধ ঘোরতর নারকীয় 
ভাবেই আমোদ প্রমোদ করিতে দেখিয়াছি । এ সকল ভ্রান্ত মতের অনুনরণ- 
কারী বু নর নারীকে দেখিয়। বৈধব ধর্দের অেষ্কা, সারবন্ত ও পরমার্থ 





পৌষ, ১৩২০ ।] ভক্তি | ১১৯ 











সাধনের উপকারিতাও অনেকে পীকার করিতে চান না ] মনের আবেগে 
তাই আজ শাস্ সঙ্গত বৈঞব কাহাকে বলে ও বৈষ্ৰ ধন কি. তাহার আলো” 
চনায় প্রবৃত্ত হইল/ম। জানিনা আশা পূর্ণ হইবে কিনা, আর ভাষার দ্বারা 
মনের ভাব ব্যপ্ত করিষা ভান্ত মত ও বুলংস্থার অপনে'্দন করিতে পাবিব কি 
না। আশা করি, বৈষ্'ষ মঙান্্রগণ, আমার এই কার্যের ।সহাষ হইবেন, 
এবং কপটাচাবীর কপটতার প্রশয না দিয়া যাহাতে হ্পীয় গ্পীঘ সমাজের মধ্যে 
কোনরূপ কপটতা প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ব কবিবেন। আর 
বিশুদ্ধ বৈষ্ছব মত প্রচারের অন্কুলে যে সকল সহ্য খটনার প্রচার করিব, 
তাহ বৈষ্ব নিন্দা রূপে এুহণ ন, করিয়া কুসংস্কার আপলোদনের অন্ুকূলেই 
গ্রহণ করিবেন । 

মনের আশ! এই যে যেন পেহ্ভ্রাস্ত মতের অনুসরপ না করেন। ধন্ছের 
দোহাই দিয়া যাহাবা শাস্ক বিরুদ্ধ আচাৰ বিচারে আপাতরম্য ভোগ পিপাসু 
জন্গণ্বে যনোমোহঠিনী শক্তিতে লোক স্হগ্রুহ করিয়া বেড়াধ, তাহাদ্রে মতে 
ও ব্যবহারে কেহ বিমুঙ$ নাহন। আমিযথাসাধ্য চেষ্টী করিয়া এই গ্রন্থে 
দেখাইব যে, কেন কোণ মতাত্ব। বৈষ্ণব ধশ্বের প্রধান প্রচারক ছিলেন; 
এবৎ তাহাদের মত কি, আর শীমন মছপ্রতর আচরণ ও মত কি, আরও 
দ্বেখাইতে চেষ্ট| করিব ষে, মহাপ্রভুর মতের নিগুত মন্খ লা বুঝিয়া যে সকল 
উপশাখ। বাহির হইয়াছে তাহারও মুলে কি সত্য ছিল বা আছে এবং পর পর 
গ্রচারকদের অশিক্ষা অজিতে শ্দিয়ুতা ও অঙাব্ধানতাষ আজকাল মূল ছাড়াইয়া 
কত দূর নিয় গুবে এ মকল সম্প্রঙ্গাঘ নিপ্তি হইয়াছে । আমি কাহাকেও 
আমার মত অধ্রান্ত ঝা এই মতই গ্রহণ কক্রুন) এরূপ অন্ুবোধ কব্রিনা; 
তবে সানুন্য় নিবেদন এই যে, যথার্থ যাহ ধর্ম, ধন্মের যাহা লক্ষ্য এবং সাধনের 
যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা কিসে লা হয়, এবং লক্ষ্য সিদ্ধির আশ থাকিলে 


কিবরূুপ অনুষ্ঠান করিতে হম, তাহ একটু বিচাঝ কবিষা সাধক সাধিকাগণ সত্য 
পথে অশ্রসর হউণ। খাপাবণ কুমংস্কার এবং আপনাপন গেড়াম ছাড়িয। 
যেটি ধন্মের যথাথ পথ তাহাই আএয় করুন, শি পাহবেন। আনি ধ্াথিত 
হক্দয়ে বপিতেেছি ষে, 

“্ধন্মুস্য ফলমিন্ড্স্থি ধঙ্দ্বৎ নেচ্ছৃস্তি মানবাঃ। 

পাখন্য লং নেচ্ছন্তি পাপ কৃর্পবস্তি মদুতঃ 8) 


১২৪ ভক্তি। ১২শ বর্ষ-৫ষ সংখ্যা ( 


লোকে ধর্মের ফগ ইচ্ছা করে কিন্তু ধন্মানুষ্টান করেনা, পাপের ফল ইচ্ছা করে 
ন! কিন্তু যত্ব পূর্ঘক পাপানুষ্ঠান করে । মুখ আমার] চাই, কিন্তু যে কাধ্যে কখনও 
হুধ হইবে না বাহইতে পারে না নিরস্কর তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছি। 
নিজে অনুষ্ঠান করিয়া অশান্তি সাগরে নিমগ্ন হই, আধার আত্ম গোপন 
রূপ কপট তারের আশ করত শান্তি পিপান্ব নর নারীর হৃদয়ে 
খ্বোবতর অশান্তির দ্ীজ রোপন করিষা দিই । হায়, হায়, এই আত্ম 
গোপন ও কপটতার জন্যই যে আমাদের ধর্ম সমাজের এত অবনতি 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সহত্র কঠে সত্যের অনুভূতিতে মুক্ত ও পরম যোগী 
মহাত্মা পণ্ডিতগণ যে মকল সাধন তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন, আমর! তাহার অবহেলা 
করিয়'ই এই ঘোব বিপদে নিপতিত। শান্দের আলোচনা এবং শান্মানুমোদিত 
সাধন ভঞ্জনের অনুষ্ঠান ব্যতীত আমাদের কুসংস্কার ও ধর্ম্মাঙ্গতা দূর হইবার 


যে অন্য উপায় নাই, তাহ! সকলেই মুক্ত কঠে স্বীকার করিবেন” 
ক শা রা ক ্ সং 


“শানু বিরুদ্ধ মতে চলিয়া লিজ নিঞ্জ মত সংশস্থাপনেরত কপটাচারিদের 
নিকট তাহান্দের অবলন্বনীর় পথ জানা বড়ই কষ্টকর। কারণ তাহারা বেশ 
জানে যে, আপন অনুষ্ঠেয় বিষয় ব্যক্ত করিলেই তাহাঙ্দের ভুল বাহির হইবে, 
এবং আপন আপন প্রসার প্রতিপত্তিও নষ্ট হইবে। তাই "ক্জাপন ভজন 
কথ] ন1) কহিবে যথা তথা।” এবং "গোপধেন্মাতিলোষবহ ইত্যাদি বাক 
সাধারণকে ভাল মন্দ বিচার করিয়। ধরব পথে অগ্রসর হইবার আশার নিরাশ 
করে। আমার মনে হয় ধর্মপ্রাণ হিন্দসমাঁজ যদি এ ধন্মীধ্বজণী কপটাচারী 
কেবল বেশমাত্রধারীদের আদর না! করে, সমাজ যদি কুসংস্কারের বশবতা 
হইয়। মুর্খের প্রশ্রয় না দেয়, তবে অন্ততঃ উদরান্নের জন্তেও কপটতা পরিত্যাগ 
করিয়া কতকগুলি লোক সত্য পথে চলিতে চেষ্টা করে৷? সাধুর পোষাক 
পরিলেই হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ বৈষ্ব তক্তের মধ্যে আদর খত ও গ্রাসাক্াদন 
পাওয়া যায় বলিয়া আজকাল অন্য উপায়ে গ্রাপাচ্ছাদ্দন জনিত কষ্ট ন৷ করিয়া 
অনেকে ধশ্বের ভান বিশেষতঃ বৈষ্ব বেশ ধারণ করিয়া ধর্মন্ভীরু হিন্দু ভক্তু-.. 
গণের মধ্যে অনায়াছে অর্থেপাজ্জন ও নিরাপদে উদর পুরণ করিতে পারিতেছে। 
এই জগ্ঠই নানাপ্রকার বেশ ভূঘ! ও নূতন নৃত্তন মতাবলম্বী উপশাখ! হি 
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হইতেছে। যাহার! প্রকৃত সাধু আহার! এ সকল কপটীদের অত্যাচারে 
ব্যতিব্যস্ত । আর যাহার! সাঁধুসঙ্গ করিতে অভিলাষী তাহাদের মধ্যেও অনেকে 
কপটীর ব্যবহারে সকল সাধককেই কপটী মনে করিল প্রকৃত সাধু সঙ্গে বঞ্চিত 
হন। আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি 2. অকপট. জড়, অন্ধ, আতুর, 
এমন কি পশু পক্ষীীদিগকে পোষণ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হত, এ সকল কপটীকে 








গ্রাসাচ্চাদন দিঁঘা তাহার শতাংশের একাংশ পুণ্য সঞ্চয় হয় না। অধিকত্ত 
এরূপ কপটাদিগের প্রশ্রয় গিয়া বহু বু কপট।চারী বাড়াইয়া অর্থ রাত অর্থের 
দ্বারা পাপ ও সমাজের অকল্যাণই সঞ্চয় করেন। পাপ অপেক্ষা কপটা যে 





অধিকতর হেয় তাহ সকলেই শ্বীকার করিবেন । 


হে ধ্্ব পিপান্ু নরনারীগণ! তোমরা সত্য পধ অবলম্বন কর ! যাহাতে 
সমাজের ও নিজের প্রকৃত মঙ্গল হয়, তাহার অনুষ্টান কর! শ্রীভগধান্র 


কুপায় বুঝিবার ও বিচার করিবার শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য জীবন পাইয়াছ ; অতএব 
বিচার করিয়া, পরিণাম চিত্ত করিম, সাধু, গুরু ও শাস্ত্র বাক্য মিলন কৰির! 
অব্লন্বনীয় পন্থ। স্থির কর ; বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া পরের ধুখে ঝাল খাওয়ার 
মৃত পরের কথায় ভ্রান্তমতের অনুসবূণ করিও ল।। দি বৈষ্ৰ ধর্মই অবলম্বনীীয় 
বলিয়া স্থির হয়, তবে ধাহারা শুদ্ধাচার পুর্ব পুর্ব মহাঁজলগণের আচরিত 
পথাবলম্বী শ্রদ্ধাবান্‌, বিনীত ও মাধক, তাহাদের ম্বহুগত হইয়া? পরম কল্যাণকর 
শান্তিপ্রদ শান্তিময় বৈঝণব ধন্দ্ব অবলম্বন করিয়! মানব জীবনের স্বার্থকতা কর । 
ক্মণতগর ভোগাদি সুখের প্রত্যাশায় কপটতার আশ্রয় করিয়া ইহ পরকাল নষ্ট 
কথ্ধিও না; কপটতা ও কপটাকে বিষবং পরিত্যাগ কর / 
ক্রেমশঃ 
ভীঅন্দাপ্রযাদ চট্টোপাধ্যাম্ব। 


গান । 
(১) 


এস ওগো বাঞ্িত মানসাকাঙ্খিত 
লাঞ্ছিত প্রাণে এস প্রাণেশ হে! 
কত আশা সঞ্চিত কারন! হে বঞ্চিত 
কিঞিত কৃপাঁদানে দীনেশ হে! 


১২২ ভক্তি । [১২শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা ! 











শান্তির আশে আসি তব পাশে, 
জানিনা বরধিবে কবে কোন্‌ মাসে? 
তবু তৃষিত প্রাণ তব সকাশে 
আকুলে ফিরিছে প্রাণেশ হে! 
শাস্তি সখের চির মঙ্গল ধাম 
জয় ভাঁয়ু হোক সখ তোমার নাম, 
(মম) চিত্ত মলিন যেন গায় অবিরাম. 
কোথা নাথ কোথা! নাথ প্রাণেশ হে! 
উপসি উঠুকৃ জর্দে তব প্রেম সিক্ধু 
উজণি উঠক তায় তব রূপ ইন্দু, 
(কৃপা) বিন্দু লাগিয়া কাদে দীন গোপেন্দু 
(বলে) দীনবন্ধু কোথা প্রাণেশ হে। 


( ২ ) 

ওরা দুই দুটা মাতালে আমা মাতাল করেছে, 
আমি লোকের কাছে মুখ দেখব কি ক'রে ভয় ধরেছে। 
আমার মদ খেতেই কোন্‌ সাধ? 
ওরা জোর ক*রে দেখ মদ খাওয়াইয়ে ঘটায় পরমার্দ; 
শেষে গুরুজনার গঞ্ভনাতে লঙ্জাতে মুখ ঢেকেছে। 
ওদের মদের এমৃনি গুণ, 
গুবে পেয়াল] ফলেই মাতাল করে লাজে ধরায় ঘুণ ? 
নইলে বেহায়া বেধারাপানায় মদ খেয়ে সব ঢেলেছে। 

কাঙাল গোপেছু ভণে 

মাতাল কয় কাণে কাণে 
আবার ঘর ছেড়ে তার সঙ্গে গেলে গয়ন।] দেবে বলেছে। 


শ্ীগেপেন্দভূষণ বিদ্যাবিনোদ । 


জ্ঞানের বিকৃতি | 
( সার্ববহেঁম পণ্ডিত শ্রীল মধুসুদন গোস্বামী লিখিত 1) 


( পুক্বগ্রকাশিতের পর |) 
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রগ স্ত্রী-পুরুষভেদ শুন্য । ভ্ত্রী-পুরুষতোদ কেবল মারিক ভ্রান্তিমাত্র, কাজেই 
অঙগনার অঙ্গপিহিত ব্রন্গও তঙ্জপ। রমনীরত্বও গৈরিকবশন পরিধান করিয় 
মায়াময় পতি পুত্রাদি প্রপঞ্চ পরিত্যাগ পূর্বক ব্রদ্ধ সাজিগেন | খহে।! ব্রচ্ধ 
আর ছুই নয় এক ও অভিন্ন তত্ব! ওপাধিক নারী পুরুষরূপ দৈহিক ভেদ 
বিদুরিত হইলে উত্তয়েই এক অস্বস্ব জ্ঞানী ও অভেদবাদীর সন্মুধে ভ্রমজনিত 
দৈহিক প্রভেদ আর কতকাল দীড়াইতে পারে? সুতরাৎ ছুইই এক,-+ 
একই ব্রব্ধ; দ্বৈতভ্রম কলিতভেদ্র ; উহ নিবৃত্ত হইলে আবার মেই একই 
এক। ব্রঙ্গ নিপেপ বটেন, কিন্তু কোন্‌ অনিব্ব চনীয় শক্তি দ্বারা মায়! তাহাকে 
আবরণ করিয়। ফেল, ব্রন্দেরও তাহা জানিবার আবশ্যক নাই । যে শক্তি- 
দ্বারা আরত্তে ব্রঙ্গ জীব হইয়াছিলেন সে শক্তি ব্রহ্মভূত জীবকে যে আক্রমণ 
করিবে না, তাঁহ।রই বা প্রবল প্রমাণ কি? অয় ভাব প্রযুক্ত বরের দেহ, 
মন, প্রাণ সকলই এক হইয়া উঠিল। পুং ব্রহ্ম ও নারী ত্রচ্ধ অভিন্ন হইল । 
কিন্ত এই এ্রক্য দেখিয়া সমাজে কোলাহলের স্ষ্টি হইল। তখন মুক্তিময় আপ্ত 
বাক্য উদ্দিত হইল €__ 


চম্দণি চম্ম নিবিষ্ট ব্রহ্মণি কিং লগ্মমূ ? 


ব্রহ্ধ নিলেপি। শরীরের কোনও সম্বন্ধ নাই। নিলেপ পদ্বপত্রে জল 
থাকিলেও জল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন।। দেহ সম্বন্ধ প্রযুক্ত স্ত্রী পুৎ ভাৰ 


১২৪ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ -_€ম ংখ্যা। 





এবং তত্জনিত ভ্রান্তিময় ব্যবহারসকল কি প্রকারে ব্রদ্দভূত দেহিগণকে স্পর্শ 
করিবে? পরব্রন্ষপ্বরপ ভেদশ্ন্য। স্মপরভেদ মানিলেই অজ্ঞানের বশবত্তা 
হইতে হয়, তাহাই শ্বরূপভেদশ্‌ন্যা কোন একটা রমণী এই শ্রেণীর অভেদ 
বাদিগণের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন £-- 
ব্রন্মেৰ বস্তু নিখিলং নহি কিকিছন্যৎ 
তম্মান্ন মে সখি । পরাপরভেদবৃদ্ধিঃ। 
জারে তথ। নিজবরে সমুশোহনু রাঁগে। 
বার্থ কিমর্থ মপতীতি বিগহায়ন্তি। 
এই সকল ব্রদ্ধবাদী ও ব্রঙ্গবাদিনীদের ত্রদ্ষৈক্য ধাহারা প্রত্যক্ষ করিতে 
চাহেন তাহারা প্রধাগ ব! হরিদ্বার, উজ্জধিনী ব1 নামিকের কুত্তপক্ষ সমষে এবং 
গৈরিক বসলাহুত জ্ঞানীদের কোন কৌন আখড়ায় ষাইয়। নয়ন সফল করুন, 
দেখিবেন এই উক্তিতে বিন্দুমাত্র অসত্যের লেশ নাই। 
নর-নারীর বদ্ধ প্রক্যভাব পাঞ্জাব অঞ্চলের জ্ঞাননিষ্ট সমাজবিশেষেও 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । 
ধন্ধাধন্্ দ্বর্ণনিবযাদি যখন সকল্ই ভ্রীত্ঘি, তখন জিহ্বোপস্থসঞ্ধরণের 
পরিসর স্‌ প্রশস্ত । সেই জন্য মাঁয়াবাদরাজ্যে কন্দর্পদেব নিজ ব্যাপারের প্রসরণ 
করিতে লাগিলেন | এই ব্যাপারটা পরিশেষে অত্যৎকর্ষ লাভ করিয়া দেশকে 
কলক্ষমধু করিয় তুলিল ।সর্ব্ব জাতীয় রমণীরত্ব ও সর্বজাতীয় পুরুষগণের অভেদ 
ও উক্য প্রবৃত্ত হইল। কুলকামিনীগণ অভ্রান্ত ব্রহ্ষপ্বরূপিণী হইয়! মায়াময় 
গতিপুত্র বন্ধুবান্ধব বিসর্ভন করিয়াও ভীবনুক্ত হইলেন। 
মায়াধাদ পিদ্ধাস্ত যে ধশ্মাধয় স্বর্গ নরক ও বেদাদি শাস্বকে ভান্তিময় বলিয়! 
কেবল পরমার্থ দশাতেই জীবন্মুক্তগণের কামিনী সহবাসে পথ প্রশস্ত করিয়! 
দিয়াছে, তাহ। নয়; অপিতু ইহ? ব্যবহার্-দশাতেও পরবনিতাবিনোদনের ভেরী 
ত্বেষণ। করিয্াছে। পবিত্র ত্রিবেণী তটে কুস্ত পর্ষেপলক্ষে সামান্য মায়াবাদি- 
গণের একটী জমাতে পুকষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের সংখ্যা অধিক দেখিফ়া, 
আমি লিজ্ঞানা করিলাম-"্ভগবন্! এই সকল গৈরিক-বসনাবৃতা যুবতি ও 
প্রোটার কে?” যহীস্ত মহোদয় উত্তর করিলেন, "এরা ব্রহ্মবাদিনী আঅবধৃতানী।” 
পুনর্ার আমি বলিলাম এই সকল বূমণী মুধতী | যুবকদের সঙ্গে সঙ্গে দিবানিশি 
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ইহাদের অবস্থান কি অপনি যুক্তিনর্জত বিবেচনা করেন? ইহার উত্তর 
যাহা শুনিলাম তাহ] অতি চমংকার সতালমাজে তাহ! প্রকাশ করা বড়ই, কঠিন 
কিস্তু পাঠকগণের কৌতুহল প্রশমনার্থে ইঙ্গিতে লিখিতেছি। ইহাতে ধর্দি অগীল 
ফোঁষ হয়) তাহা ক্ষম্য। মহাস্ত মহারাজ আমার প্রশ্নের উত্তরে উপেক্ষার হাসি 
হাপসিলেন। তাহার ভাব এই যে ব্যভিচার যেন কোন ফোষই ময় । লোকে যে 
ধ্যন্তিষ্টাঞধকে দোষ বঙগিঘ়া'মনে করে, তাহ অন্ঞান! জ্ঞানময় লিদ্ধ মহাপুকষ 
অজ্ঞানের কথ! শুনিয়া! হামিবেন না কেন? তিনি একজন লোককে আহ্বান 
করিয়! বলিলেন, “উপনিষদ লে আনা” পুস্তকথানি আনাইয়৷ নিয়লিখিত প্রক- 
রূণটা বাহির করিয়) আমার সম্ুথে রাখিলেন। 

“উপমন্ত্রয়তে স হিৎকারো, জ্ঞপয়তে স প্রস্তাব স্কিয়া সহ শেতে স উগ্দীথঃ 
প্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ, কালং গচ্ছতি তমিধনৎ পারং গচ্ছতি, 
তনিধনমেতদ্বামদেব্যৎ মিখুনে প্রোতখৃ। 

স ষ এবমেতৎ বামদেব্যং মিখুনে প্রোতম্‌ বেদ মিথুনী তবত্তি, মিথুনান্তিখুনাৎ 
প্রজাযুতে সর্ব মায়ুরেতি জ্যোগ জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভিউবতি মহান 
কীত্্য1 ন কাঞ্চন পরিহবেৎ তদৃব্রতমূ।” 

(ছান্দোগ্য উপনিষদ) ২য় প্রাপাঠক ১৩ খণ্ড । 
ইহার শাস্কর ভাষ্য এইরূপ £-- 

ন কাঞ্চন কাঞ্চিদপি স্ত্রীয়ং স্বাত্মতল্প প্রাপ্তাৎ ন পরিহয়েৎ"সরীগর্র্থিীং 
বামদেব্য সামোপাসনাঙতেন বিধামাদেতদন্া্র প্রতিষেধ স্মৃতপনঃ | ধচনপ্রমাধ্য* 
চচধম্মীবগতেঃ ন প্রতিষেধশান্দ্েণান্ত বািরোধঃ | 

ইহার ভাবার্থ এই-নিজতলে সমাগতসমাগমার্থিনী কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ 
করিবে না। বামদেব্য সামোপাসন। অঙ্গত্‌ বিধান হেতু । 

ইহা হইতে অন্তত্র প্রতিষেধ (পরাঙ্গনাগমননিষেধক) স্মৃতি সকলের অধিকার। 
বচন প্রামাণ্যহেতু (পর! কনাগমনের) ধর্মত্ব সিদ্ধ হইলে প্রতিষেধ শাস্দের বিরোধ 
হয় ন1। 

পরিব্রাজক চুড়ামণি আনন্দগিরি মহাশয় -শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাঁদের ভাষ্যফে 
আরও বিস্ত-ত কবিয় ব্যাা করিয়াছেন, তদৃষথা 2. 


২৬ উক্তি । [ ১২শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা। 








কাঞ্চিদপাতি পরাগনাৎ নোপগচ্ছেদ্িতিস্মৃতিবিরোধম'শঙ্ক্যাহ,__বাকদেব্যেতি 
বিধি নিষেধয়োঃ সামন্ত বিষয় বিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ | কিঞ্চ 
শান্ুপ্রমাণ্যাদত্র ধন্মোবগমাতে। ন কাঞ্চান পরিহরেদিতি চ শান্ধাবগমত্বাধ- 
ঘাচ্যমপি কন্ম ধর্ম তবিতুমন্থৃতি তধাচ শ্রোতেহর্থে দুর্ধলায়াস্মৃতেন প্রতিস্পর্ধ- 
তেত্যাহ বচনেতি যথোর্জোপালনাবধতে ত্রহ্মচধ্য নিয়মাভাবো ব্রতত্রেন'বিবক্ষিত তন্ন 
প্রতিষেধশাস্বিষ্নোধাশস্কেতি ভাবঃ। (শঙ্কর ভাষ্যের আননগিরি কত টাকা) 


অশ্ার্২কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহাকি প্রকারে সঙ্গত হয়, 
"পরঙ্গন1 গমন করিবে না” এই ম্মতিশাস্ত্রে পরাঙ্গনাগমনের নিষেধ দেখা যায় । 
ধর্মশান্ত্র বিরুদ্ধ পরাঙ্গনা গমন কি করিয়া! করিবে, এই শঙ্কায় উত্তর করিতেছেন। 
বিধিনিষেধের ব্যবস্থা! সামান্ত বিশেষ বিষয় লইয়া হইয়া থাকে । পরাঙ্গনাগমূন 
নিষেধ সামনি নিষেধ। তাহ।তে এই ধিশেষ শাস্থ্োক্ত পরাঙ্গনাগমন বিধানে 
নিষেধ হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র প্রন্গান্যহেতু ইহাতে ধর্মুই হয়। "ন 
কাঞ্চন পরিহরেদিতি', (কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না) শাস্ত্রে এইরূপ বিধান 
পাওয়া যায় বপিয়া এই অবাচ্য কম্ম/ও ধর্ম হইতে পারে। তাহা হইলে এই 
শ্রুতি (বেদ প্রযুক্ত) পরাঙ্গনাগমনের বিধানের সঙ্গে ছুর্লস্মৃতির প্রতিপ্পদ্ধিতা 
হইতে পারে না। যদি ধলেন যে, এইভাবে পরাঞঙ্গনগমন করিলে ব্যভিচার 
দোষ না হইতেও পারে, কিন্তু সাধকের ব্র্ষচধ্য ভ্রংশ অবশ্য হইবে! তাহাও 
হইন্ভে পারে না। যথোক্তরূপে উপাসনা ভাবে পরাঙগনবিল।সে ব্রহ্গমচর্ধ্যত্গ 
হয় না, এই জন্য উহাকে ব্রতব্লা হইয়াছে। সেই জন্থই কোন প্রতিষেধ 
শাপ্্ের বিরোধ শঙ্কা করিবে না। 


কি আশ্চধ্য ! যে সিদ্ধান্তে যে ধনে যে সম্প্র্ধাত্ে পরবনিতা বিলাসকে শোৌত 
(বৈদিক) উপাসনার্গ বলিয়া ধর্মের আপনে স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সমাজের 
সেই সম্প্রদ্ধায়ের অনুগত লোক যদ্দি এই সমস্ত আচারকে বিশুদ্ধ আচার বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করেন এরং যে শ্ত্রীবৈঞ্ণব সম্প্রদায়ে একটী অশীতিবর্ষীয়া জরতীর 
নিকট হইতে তগ্ড,ল ভিক্ষা করা অপরাধে ছোট হরিদাসকে গুরুতর অপরাধি- 
জ্ঞানে জন্মের মত ত্যাগ করা হয়, প্রাণান্তেও তাহাকে ক্ষমা কর! হয় নাই, 
ইহার ঘি সেই সম্প্রদায়কে ব্যতিচারদে।ষে দূষিত বলেন, সাহা ছইলে মেধাধী- 
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গণ হাস্য-সতবরণ করিতে পারেন কি? হুতরাং সহজেই: বৌধগম্য হয় যে, 
এইরূপ লেখা কেবল প্রবল ঈষণার কায তিন্ন আর কিছুই নয়। 


ল্রীমৎ শঙ্করাচার্যাও স্বয়ৎ কামশাস্থুশিক্ষার জন্ত অমরক রাজার মৃতদেহে 
প্রবেশ করেন এবং তাহার বনিতার সহিত রতিহখ সম্ভোগ করেল, যথা-- 
মাধবীষ় শঙ্করপিথিজয়ে £-অধরদংশং বাহ্বাবাহর২ং অহোতপলতাড়নং 
রতিবিনিময়ৎ" ইত্যাদি কত আদিরসের কথ। লিখিত হইয়াছে । 


পাঠক! এই ত মায়াবাদ আচার্য্ের ভাষ্য। এইরূপ অপসিদ্ধাস্ত 
সকল আছে বলিয়াই ত শ্রীচৈতন্য চরিতামুতে লিখিত হইয়াছে । 


+.»০৮ মায়াবাদিভান্ত শুনিলে হয় সর্বনাশ । 


কে বলিতে পারেন যে স্বভাবতঃ ইন্জিয়বৃত্তির দ্বাস জীবগণ উর্ধ লিখিত ভাধ্য 
শ্রবণ করিয়া পরাননাবিলাসী হইবেন না? পরাঙগনাবিলাস সর্বনাশের কারণ 
নয়কি? এই পয়ারটা দেখিয়াই বুঝি, অচ্যুতানন্দ সরম্বতী তেলে বেগুনে 
জলিয়া উঠিয়াছালন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিখ্য। কুৎসা করিতে ব্রতী 
হইয়াছিলেন , কিন্তু তাহার উচিত ছিল প্রথম নিজ গৃহে পর্ধ্যবেক্ষণ কর! ; 
তাহ। হইলেই তিনি 


“আত্মনে বিশ্বমাত্রাণি পণ্তনপি ন পশ্ঠতি” 
বাক্যের মন্ত্র বুঝিতে পারিতেন। 


সরম্বতী মহাশয় সন্যাপী, শ্রীবৈষ্কষ সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতে হইলে 
সন্যাসি সম্গরদায়কে প্রশংসা না কদিলে কার্ধ্য সিদ্ধি হয় না| কাজেই আমার 
বন্ধু সম্যাসি সম্প্রদায়ের ও মায়াবাদ সিদ্ধান্তের অতুলনীয় প্রশংসা করিয়াছেন ও 
উক্ত সম্প্রদায়কে হিমালয়ের সর্ধ্বোচ্চ চুড়ায় তুলিয়া রাখিবার চে করিয়াছেন। 

মায়াধাদ সিদ্ধান্ত যে বেদখিকুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের রূপান্তর মাত্র, তাহা 
যথাক্রমে প্রতিপন্ন করা যাইবে । তদন্ুগত সন্যাম ধর্মের সামাজিক স্থিতি 
নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 

আমি একজন বৈষ্ণব; আমি যদি সন্ব্াস ধর্মের বর্তমান স্থিতিকে নিজে 
যায়াবানী সম্গাসীদের লিখি, তাহ। হইলে-পাঠকগণ অনুমীল করিতে 
নামীজিক স্থিতি। গাখেন যে, ইহ1 পক্ষপাতির কখ।। কিন্ত আমি 
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জাহা। না! করিগ্কা ধঙ্গদেশীয়জনৈক স্ুলেখকের লেখা হইতে উদ্ধুত্ত করিম্বা 
পাঠকগণকে এই রিষয় উপহার দিতেছি *-- 

“উুল্লিধিত দশ প্রকার জব্যাসীর মধ্যে অনেকেই কেবল আপন আপন 
শ্রেণীর নাম মাত্র ধারণ করেম। ধণ্মোচিত সাধন ও নিয়মানুষ্ঠান কিছুই করেন 
ল]। তাহারা নিতান্ত মূর্খ, কেবল ভীর্ঘভ্রমণ ও বিজয়] ধুমপান করিয়া জীবন 
ক্ষেপন করেন। বেদাস্তানুগভ তত্বজ্ঞানের অনুশীলন ইহাদের আনি ধর্ম 
হুইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরে ইহার! তন্ত্র ও যোগশাপ্র অবলম্বন করিয়া 
তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।” 

(অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতব্ধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য়ভাগ, ৩১ পৃষ্ঠা, ১৮ 
পংক্তি।) 

নায়ারাদ সিদ্ধান্তে পরবনিতাবিনোদন যেমন শ্রৌত পিদ্ধান্ত বলিয়া উদেঘাষিত 
করা হইয়াছে, মদ্য, মাংস সেবনের সেরূপ স্প্ট বিধান নাই, কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রে 
গোপনে তাহার৪ ব্যবন্ু। দেখ! ঘায়। 

ঈ্ীরা গুদ্ধাচারী হইলেও তন্ত্রে ইহাদের গুপ্তভাবে মদ্য মাংসাদির ব্যবহার 
ব্যবস্থা দেখা য়ায়। তদ্যথ!-” 

“পঞ্চতত্বৎ সদ্দাসেব্যং গুপ্তভাবে জিতেক্িয় |” 
(প্রাণতোষিণী, দণ্ডী প্রকরণ ।) 

“তুমি জিতেজ্িয়, গোপনে মন্দ্য মাংসাি পঞ্চতত্রগ্রহণ করিবে। 

ফলত? লাঞদেব যেমঙগ “পশ্থাডারী” ও “বীরাচারী” নামে ছুই সম্প্রদায় অ।ছে, 
টূহানেরও ঘেইরপ ছুই দল আছে শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি 
মঙ্গেপানে মদ্য াংসাদি ব্যবহার কণ্পেন অপধ কেহ কেহ কষেন না।” 

(ভারতবযীয় উপাপক সব্পদ্দায়, হয় ভাগ, ৪৫ পৃষ্ঠা, ৯ম পংক্তি।) 
সন্ন্যাম ধন্ব খেযন বস্তরঙ্গ সিদ্ধান্তে বৌদ্ধ ধনের রূপান্তর, ব্যবহান্ধে তেমনই 
টব ধর্খের রূপাস্তর, তদ্দিষয়ে নিয়ে কয়েকটী পক্তি পাঠ করুন-_ 

“জিজ্ঞাসা করিলে দশনামী অনেকে আপনার্দিগকে নিগু“প উপধৃগক বলিক়া 
পরিচয় দেল, কিন্ত তাহাদের বিভূতি প্রভৃতি শৈব চিহু ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, 
নিজ খর শঙ্কর স্বামীকে শিবাবতার বলিয়। বিশ্বাস, অধিকাংশেরই প্রথমে শিবমন্ত্ 
গ্রহ, মুহিমন্তব লামে প্রসিদ্ধ শিবন্তোর পঠ মান্রে অনেকানেক অশিক্ষিত 


পৌষ) ১৩২০। ] ভক্তি । ১২৯ 





নন্স্যামীর উপাঙ্না কাধ্যের পধ্যাপ্তি, ইত্যাকারের বিবিধ বিষয় তাহাদের 

শিবানুরাগ ও শিবপক্ষীযতা বিষে সাক্ষ্যদান করিতেছে | শাস্ত্রে লিখিত আছে, 
মহাদেবই সন্যাপীদের দেবত1। “্যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ” | 

ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ২৯ পুষ্ঠা। 

সন্ব্যাঁপ ধর্ম যেমন বাহা।ড়ন্ঘরে শৈব ভাবময়, অন্তরে তেমনই শাক্ত ভবমন্্। 


গুরু যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ ও ক্রিয়। অনুষ্ঠান করি শিষ্যকে দও কমগুলু 
ও গেক্ুয়] বস্পের কৌপীন প্রদান করেন এ দণ্ডের একস্থান জঙ্গোপবীত জড়িত 
একটু গেরুয়া বস্ত্রাবৃত থাকে। এই দণ্ড গাছটা দণ্ডীদের পরম পনার্থ। তাহ।রা 
উঠার উপরিভাগে মহাকালীর পুজা করেন ও তথায় মহামায়। বিদ্যমান আছেন, 
এইরূপ ভাখন1 করিয়া থাকেন £-যথ।, ভার হনষাঁয় উপাপক সপ্প্রদায়ের দ্বিত্রীর 
ভাগে -- 
"অদ্য।বধি মহামায়া দখ্োপরি বিভাব্য়। 
কুক পুজা মহাকাল্য। দণ্োপরি ছাদ! ততঃ ॥ 
সাক্ষা নারায়ণ ভ্তৎহি ধশ্মীধন্ম পঞধ়োছিব। 
তব মাতা পিতা স্বামী সব্বং দণ্ডান্তিকে স্থিতমূ ॥ 
নির্কাণ তন্ত্র। 


এতডিন্ন অনেক সন্গ্য/সী স্ত্রী পুল লইয়া সংসার করিয়া থাকেন। তাহাঁও 
উক্ত গ্রন্থ হইতে সপ্রমাণ করা যাইতেছে, তদ্যথ। £-- 

“ইহারা দণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও স্ত্রী পুজ্রাদি লইয়া! মংসার করে ও 
ফুধষিকর্শ্মাদি বিষয় কন্ম করিয়া থাকে । ইহারা পুর্ব লিখিত দশ নামের অন্তর্গত 
তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ কবে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ডকমগুলু গেক্ুয়াবস্ত্র প্রস্ৃতি 
ধারণ করিয়। তীর্থভ্রমণ ও ভিক্ষা করিয়া বেড়াষ। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিশেষতঃ 
কাশী জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই সন্গ্রদায়ী অনেক লোকের বদতি আছে। 
নিক্জ সম্প্রদাঘের মধ্যে ইাদের বিবাহাদি চপিয়া থাকে। অপরাপর গৃহস্থ 
লোকের যেমন শ্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইরূপ নিয় মের 
দ্ণ্ডগৃহে পাণিগ্রহণ কর বিধেয় নয়। সারদ মঠের অন্তর্গত তীর্থ ও আশ্রম, 
শৃঙ্শ গিরি-মঠের ভারতী ও লর্থতী গৃহে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু আপন 


শি 


১৩০ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ, _৫ম সংখ্যা । 


মঠের কোন দণ্ডী কন্তার পানিশ্রহণ করিতে পারে না। দণ্ডী অথচ গৃহী এ 








কথাটী আপততঃ জ্বুবর্ণসনর পাঁধাণ পাত্রের মত অনঙ্গত ও কৌতুকাবহ বঙ্িয়া 


প্রতীয়মান হয় ।” 
সন্গযাসী মহোদযষণের দণ্ডাগ্রভাবে যেরূপ মহামায়া অবস্থান করেন, তদ্রপ 
আস্তর্গ গেটটীতে বহাধিধ্য। অবস্থিত থাকেন এইমহাবিদ্যা কে? তাহার 
পরিচয় নিমোদ্ধ'ত পংক্িতে প।ওয়া যাইলে £ 
“কুলাচারপনসায়ণ দণ্তী ও গর্স্হৎতের! পেরপ চক্র করিয়া সুরা পানাদি 
করেন, তাহার লাম মহাবিদ্যা; কিন্ত সকল দণ্ডী ও পরনহৎস এরপ আচরণ 
করেন না।” 





ভোরত্নষাঁয উপাসক সম্প্রদায়।) 


বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেরূপ বেদসিদ্ধ, যায়াবাদ দব্তাপায় সেরূপ বেদপ্রতিপাদিত 
নয় তাহার প্রান এই যে মহবাদিগণের খহ জাভি ও গৌত্রাদি বৈদিক গ্রন্থ 
সকলে দেখিতে পাওয়া যায় লা। বৈষ্ব সা্রদায়ে ব্রাহণাদি বর্ণ ও শা্ডিল্যাদি 
গোত্র দেখিতে পাওয়া যায় । কিছ মাযাবাদ জন্গদ্দাষে যে সমস্ত জাতি, বর্ণ, 
গোতাদি ব্যবহৃত হয় তাহা একেবায়েঅবৈদিক ইহ!ও লিমশ্থ পৎক্তি সমুহে 
সপ্রমান. হইতেছে £- 
“ইহাদের সকলেরই এক জাতি, একধর্ু, এক পরিবার । জাতির নাম-_. 
বিহজম, ধশ্মের নাম- কুদ্র, পরিবারের নাএ--অলভ্ত । 
ভারতব্ষঁয় উপাপক সম্প্রদায়। 
জ্রীবৈষ্বগণের চ'রিটী অশ্রদায়, তাঁহার প্রমাণ পদ্ঘপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া 


যায়। 
“পরীর রুদ্রপনকা-বৈষ্ব। ক্ষিতিপাঁবনাঃ1” 
শ্রীসম্রদার, তরঙ্গ সম্ভাদায়, রুদ্র সম্প্রদায় ও সনক|দি সম্প্রদায় এই চাঁরি 


সম্গ্রদার অন।দি ও নিত্যসিদ্ধ, কারণ ইহার! মীনবকল্সিত নয়,_-শ্রীভগবাঁনের 


অন্তরঙ্গা নিত্য শক্তি। ব্রচ্ছ। ভ্রীভগবদবতার, সৃষ্টিকর্তা ভ্রগন্ধাতা পিতামহ শববাচয 
কদ্র শ্রীভগবদভিমনত্ব নিত্যমুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ স্বরূপ, সকলের জ্ঞানোপদেষ্টা। জনকাদি 


তু্কঘযহ শ্ীভগবদব-্থার কুমার ব্রতধারী আনন্দময় সর্ন্ম জগতের অভিবন্দ্য। 


পৌষ, ১৩২০।] ভক্তি । ১৩১ 


এই চারিটী শ্রীবৈষ্*ব সম্প্রদায় শ্রাপ্তগবান হইতে সাক্ষাৎ সমুভুতত ও 
শান্মদ্ধি, ইহাতে মানব বুদ্ধিকজনার অনুমীত্র গ্রবেশ নাই । কিন্ত মায়াবাদসিদ্ধা- 
স্তের চারিটা সম্প্রদায়ের সে শ্রীভগবাঁন ও শাস্ত্রের সবধন্ধ গন্ধ নাই। সেই 
চারিটী কলিত নামে মভিহিত, তদযথ? £-_ 











১। শূঙ্গেরী মঠ নর ভুবার সংগদাক়। 
২। জ্যোষী মঠ রর আনন্দবার জন্্রদায়। 
৩। সাঁরদ মঠ রর কীটবার সং্গ্রদায়। 
৪] গ্োবদ্ধ'ন মঠ রি ভোণবার সন্প্রদ্দায় 


মায়াবাদাশ্রিত সন্ামিগণ এই চ!রি সম্প্রনায় ছাড়া হউতে পারিবেন না, 
তাহাদিগকে এই চারি সং্রদায়ের মধ্যে কোনন। কোন একটী আএয় লইতে 
হইবে। 

আশ্চধ্যর বিষয এই, পাহারা বেদ ও বেদান্ছের দ্লোহাই দরিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদ।- 
যুকে অবৈদিক বণিতে কুত্িত ভন না, উাহাঝা একক নষল উন্সিলন করিয়া 
দেখেন না যে, তাহার যে সন্পদানূডুক্ত, সেই মকল সম্প্রদ্থায়ের নাম--না 
শ্রীতি, না স্মৃতি, না পুরাবে বিদ্যমান আছে। এই নাম্মকল শ্রবণ করিলেই 
বোধগম্য হয় যে, এই সকল কলিতি। এই ঢারি সন্গদায়ের নামের সঙ্গে 
ব্রহ্মেরও সম্বন্ধ নাই বিশেষতঃ কোন প্রঞ্কারে কণ্ঠকলনা করিয়া যদিও ভুবার 
এবৎ আনন্দবার সম্প্রদায়ের নামকে সার্থক বলিতে পারা যায়, কিন্ত এই কীটবার 
ও ভেগগবার যে কি বন্ত, তাঁছ। পাঠঞক্গণ বুঝিয়া লউন। 


শ্রীগৌরাঙ্গের ফুল-সাজ । 


কপিল 


( নদীয়া নাগরী-উক্তি ) 
সখি ! 
(আজি) ফুল-সাজে সাজাইব গোরা মন চোর] । 
(তাই) এনেছি কুহুম ডালি মনোগাধে মোরা ॥ 





১৩২ ভক্তি । [ ১২শ বর্.--৫ম সংখ্যা । 


গলে দে মালতী মালা, 
হাতে দে ফুলের বালা, 
কাপেদে কদশ্ব ফুল মাথে কুষ্ণ চুড়া। 
সাজা লে। ফুলের সাজে নধীয়ার গোরা 


শোকের কলি গাথি করেছি নুপুর । 
তাহাতে বান্ধিয়া দিছি চম্পক ঝুমুর ॥ 
কটি তটে শীদা হার, 
বাহুতে বন্ধল তাড়, 
পদ্ধ পুষ্প পদতলে দাও লো প্রচুর। 
সর্ধব-অঙ্গ কর তার পুস্পে ভরপুর ॥ 


সাজাইয়া সিংহাসনে পুষ্প থরে থবে। 
বসা লে! তাহার মাঝে শচী-ছুলালেরে ॥ 
গোলাপ টগর চাপা, 
তুলি লই হ'তে খোঁপা, 
ছুড়িয়া মার লো৷ সখি ! গোরা-দেহ পরে । 
নদীয়া নাগরে ছজ কুন্গমের শরে॥ 
শত দল পদ্ম দিয়ে সাজ! লো চরণ। 
যেখানে যা, সাজে দে লো ফুল আভরণ। 
সুগন্ধি চন্দন দিয়া, 
ফুল ডালি সাজাইয়ী, 
গোরার চরণে দে লো করিয়া যতন । | 
পরাণের ধন গোরা পরম রতন ॥ 
| (লেখকের ভক্তি ) 
(ওগে! তোরা) কুল সা্দে গৌর হরি সাজায়েছ ভালা । 
আহ11) কিবা অপরূপ রূপ নয়ন উজলা॥ 
ওগো! নদীয়া নাগরী, 
চরণে মিনতি করি, 
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গোরা বামে বসাইয়া সনাতন বাল।| 
জুড়াও গে! অভাগীর হুদি-ছুখ-জ্বাল৷ ॥ 
যুগলে বসাও আলি গৌর বিষুণপ্রিয় । 
ভুবন-ভুলান ব্ধপ মন-মোহনিয়। ॥ 
এ যুগল-রূপ হেরি, 
বঙ্গ সবে হরি হরি, 
(মোর) চির জীবনের সাধ দাও মিটাইষা। 
(তোদের) চরণ ধরিয়! কাদে এ হরিদাসিয়া ॥ 
শ্রীহরিদাস"গোখামী। 
ভুূপাল। 


প্রেমময়ী-চিস্ত। | 


[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপী বল্পভ গোনাঞ্চি লিখিত] 
(পুর্ববপ্রকাশিতের পর।) 


মুতরাং ভগবৎ পরায়ণ *গ ব্যক্তিগণই বুদ্ধিমান ও চতুর, আর যাহাদের 
ভগবানে বিশ্বাদ নাই, ভগবৎ ভক্তি শুন্য তাহারাই গর্দভ তুল্য পশু, হুতরাং 
তুমি উহাদিগকে গর্দভ বলিতে পার । প্রবাদ আছে-_গর্দভ সকল ভার বহন 
করিতে পারে কিন্তু ভাতের কাঠি বহন করিতে পারেনা । তখন নাকি, শুইয়া 
পড়ে] এই শ্রেণীর জীবগণও সংসীবের সকল বোঝাই ধছিতে সক্ষম কিন্ত 
ত্র ভাতের কাঠির বেলায় শুইয়া পড়ে। সদ্ধ্যাবন্দন1, গুরু পুজা, ও হরিনাম 
করিতে হইলে তাহাদের কতই যেন আলস্য বোধ হয় । হরি কথ! শুনিতে 
যাইয়া অথবা নামের মালা জপিবার সময় তাহাদের চক্ষে শত বৎসরের নিড্] 
আসিফ ভর করে। তাহার] ঢুলিতে থাকে । গর্দভের এই বিশেষ গুণটী 


* হরি ও কৃষ্ণ শবাার্থসকল অন্প্রদ্দায়ীগণ নিজ নিজ “ইষউদেব” অর্থে 
গাহণ করিবেন । 
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ইহাদের শরীরে বনতমান, সুতরাং তোমার গর্দতত দর্শন অসম্ভব নহে। এঁষে 
তুমি যাহাকে মলিন 'বন্ধের ভার বহণ করিতে দেখিতেছ, মে, হিৎ্মা, নিন্দা 
কুটা নাটা প্রভৃতি অন বুন্তি রপ মপিন বঞ্ধের বোঝা বহিতেছে, উহার নিকট 
সদৃগুণাবলি রূপ শুত্র বান্ধব একান্ত অভাব। আর যাহাকে প্রভুর কষাথাতে 
ব্যথিত হইয়া, নবীন হৃর্ব! ক্ষেত্রের দিকে ছুটিতে ও অবিলম্বে প্রভুর শুক্ব 
ছুব্বার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, আবার বন্ধন রদ শ্রহণ করিতে দেখিলে, মে 
জীবটা মায়ার দাস। স্ত্রী, পৃত্র ও পরিবার বনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছাদের 
দাসত্ব করিতেছে । তাহাদের মেবাই জীবনের সার ব্রত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে, 
সুতরাং স্ত্রী পুত্রগণই তাহার প্রভু । প্রখর স্ত্রী ও অবাধ্য পুব্রগণের তাড়ণ 
ভর্খসনে বেচারীর মনে মধ্যে মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয় তখন সে প্রাণ 
জ্ুদ্ভাইবার জন্য একটু একটু হরিনাম করে অথবা যে স্থানে হরি কথা হয় 
তথায় গমন করে, এই স্থানটীর জামই নবীন চূর্ববাক্ষেত্র । কিন্তু পরক্ষণেই 
প্রেয়সীর প্রণব বচন, _-পুত্রও পরিবারবর্গের শ্রির সম্ভাষণ রূপ শুক্ক তৃণের 
প্রলোভনে মুগ্ধ হইদ্বা পুনরায় বন্ধন রত্জু গ্রহণ করে। আর এ যেগর্দভট 
বৃদ্ধ পালকের হস্তচ্যুত হইয়া গর্দতীর পণ্চান্তাবন করিতেছে এবং তাহার 
পদাধাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও পশ্চান্ধীব্ণে ্ষান্থ হইভেছে না ওটা সণ পুক্কুষ 
স্্ী-সক্বস্য জীব । বুদ্ধ পিতাম!ত প্রভৃতি গুরুজনকে পরিত্যাগ করিয়] স্ত্রীর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। স্ত্রীর মন:তুষ্টি সাধনের জন্য কত প্রকার চেষ্টা! 
করিতেছে কিন্তু গদাঘাত হইতে বঞ্চিত হইতেছে না। স্ত্রী সেবাই উহার ধর্ম, 
ভাই! আত্মন যে প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রন্ধপ বুদ্ধ পিতা মাতার সেবা করে ন! 
গোবিন্দ সেবার মর্ম সে কি রূপে বুবিবে? প্রেমময় জী গৌরাঙ্গ সর্বস্ব 
পরিত্যাগ করিয়াও মাতাকে ভুলিতে প!রেন নাই, প্রতি বংসর মাতাকে সান্তনা 
দিবার জন্য প্রাণ সম জগদানন্দকে নদশয়ায় মানে এবং পাঠাইবার নময় 
কত দেনা জানাইয়া বলিয়া দিতেন £-- 

নদীয়া চলহ পণ্ডিত মাতাকে কহিও নমস্কার । 

মোর নামে পাদপদ্ধ ধরিও তীহার ॥ 

কহিও তাহারে তুমি করহ স্মরণ । 

নিত্য আমি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ 


পৌষ, ১৩২০। ] ভক্তি । ১৩৫ 








যেদিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন । 
মেদিন আপিয়ে অবনত করিয়ে ভোজন .॥ 


তোমার সেব। ছাড়ি আমি করিল সন্সযাম। 
বাউল হইয়া কৈল নিজ ধর্ম নাশ। 


এই অপরাধ তুি না লৈহ আমাঁর। 
£তামার "অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥ 
নীলাচলে আছি আমি তোমার আঁদ্কাতে| 
যাবত জীব তাবহ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥ 


চিন্তার এই সকল বাক্য শুনিয়া এবং অদ্ভুত ঘটনা সকল দর্শন করিয়া 
আমি কান্দিতে কান্দিভে হলিলাম--“টিত্তে! আমি এই সমস্্ পশু হইতেও 
অধম। তুমি আমার তুল্য পশাধমকে সাবধান করিয়া! দিয়া বড়ই উপকার 
করিলে। এই সকল দ্রেখিয়। শুনিয়া আগার যস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে শীঘ্ত 
আমকে বিশুদ্ধ ও শীতি বামুভে লইয়া চল। নচে২ আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি 
ঘটিবে। চিন্তা তাহাই কর্িল। অবিলক্ষে আমরা নানা পুষ্প বিকষিত ভ্রমর 
গুপ্টিত, ও মন্দ মল দেবিত এক উদ্ঠানে উপস্থিত হইয়। বিশ্রামার্থ 
উপবেশন করিলাম । শরীর শীতল হইল। প্রাণ জুড়াইল। এমন সময় 
চিন্তা আমার নিকট নাইয়া আসিয়া কাণে কাণে বলিল-_- একটু আনন্দ করিবে ? 
যদি কর তবে অতি সুবর্ণা পরসাহন্মরী ছুইটী নর্তকী এখানে আছে, তাহাদিগকে 
আনিয়া,আনন্দ কর! যাঁর । আজ্ার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। আমি শঙ্গিত 
হইয়া বলিলাম--"চিস্তে বল কি? ন্টী নাচাইয়! আনন্দ করিব? চিন্তা 
হাসিয়া বলিন “দোষ কি? আমি তখন বশিলাম, বা)! বেশ কথা! তুমি এতক্ষণ 
ধরিঘা কত বিচিত্র ঘটনা দেখাইম্ব! আমাকে সাবধান করিয়া দিলে, আর এখন 
ন্টী নাচাইতে বনিতেছ! চিস্তা গন্ভতীর ভাবে বিল এ সাধারণ নটা নহে। 
যদ্দি তুমি ইহাদের নাচাইতে পার, তবে নটবরেরও মন ভুলাইতে পারিবে। 
আর নাচাহতে হইলে এইরূপ নটাই নাচাইতে হয়। আমি বিশ্মযান্বিত হইয়। 
বলিলাম এুটী নত্বকী কে? চিন্তা আমার হৃদয় পটে বড় বড় বণে অস্িত 
করিয়া দিল--"কৃষ্ণ” ! আমি দেখিলাম বর্ণ ছু'টা সু-ই বটে। যেব্ণ গুলি 
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ভগবানের বিকাশক তাহা হুবর্ণ ভিন্ন আরকি হইতে পারে? আমি সেই 
সুব্ণ। নর্তকী দ্বয়ের রূপে মুগ্ধ হইয়া চিস্ততকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ নর্তকী 
নাচাইৰ কোথায়? চিন্তা বলিল_-কেন? রসনাঘ। জিহ্বার তুল্য উতৎকুষ্ট 
আধার আর কোথায় পাইবে? ধিশ্ষেতঃ নর্তকী ঢুইটী রগিকা। সরস 
স্থান না পাইলে ইহারা সুরসে নাচিতে চাহেনঠ। আমি ফলিলাম তবে আইদ 
নাচাই। হঠ২ আমার জিহবা কম্পিত করিয়া নট ছুইটী লাচিয়া উঠিল এবং 
ঘন ঘন নৃত্য করিতে লাণিল। আমি তাহাদের নিশ্য দর্শনে পুলকিত 
হইলাম, আমার নয়ন প্রান্তে অশ দেখা দিন এবং ক্রমে তাহাদের হাব ভাবে 
মু্ধ হইয়া আমি আত্ম হারা হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চিস্তা আমকে 
জাগাইয় দিল। জাণিয়] দেখি নন্নকীদ্ধষ আদ পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি 
ক্ষ হইপাম। চিন্তাবলিস আন্র বিলম্বের প্রয়েপ্রন নাই, চল এই উদ্যান 
হইতে অমৃত ফলের একটা বীজ লইয়াযাই। আমি বলিলাম কি রূপবীজ €? 
চিন্ত। দেখাইল _-“কৃষ্* । আমি দেখিলাম বীঞ্জই বটে, তবে সীধারপ বীজ নহে, 
বীজন্বরূপের বীজ। বীজের মধ্যে যেমন ছুইটী অংশ থাকে এই কৃষ্ণ বীজেও 
তদ্রুপ "ক”ও"ফ” এই ইটী অংশ রহিয়াছে। আমি বপিলাম চিন্তে! রোপণ 
করিব কোথায়? বিশেষতঃ রোপণ করিতে হইলে গর্ভের প্রয়োজন, তাহা 
পরিশ্রম সাপেক্ষ, ুতরাৎ আমার তুল্য ছূর্বল ব্যক্তির পক্ষে এ বীজ রোপণ করা 
অসম্ভব । চিন্ত। বলিল, এ বীঙ্জ রোপণ করিতে কোনরূপ পরিশ্রমের আব্শ্তক 
হয় না। কর্ণ বিব্র রূপ গর্ত রহিয়াছে উচ্চৈস্থরে 'নাম করিলেই কর্ণে গ্রধেশ 
করিবে সুতরাং তুমি অনায়াদেই প্লোপণ করিতে পার। আর খদ্দি ইহাতেও 
ক বোধ হয় তবে তক্তোগ্ঠানে গমন করিও । তভক্তগণ এই বীক্জের মালী | 
এই বীজ রোপণের নিয়ম তাহার! হন্দর রূপে পরিজ্ঞাত আছেন | তুমি ৩থায় 
যাইয়া চুপ করিয়া বিবা থকিলেই তাহারা তোমার কর্ণ বিবরে এই নাম রূপ 
বীঞ্জ রোপণ করিষা দিবেন। আমি বলিলাম এই অনুর্বর ভূগিতে রোপিত 
হইলে বীঞ্জ বাচিবে কি কপে? চিন্তা বলিল, ইহাতে শ্রবণ ও বীর্তন রূপ জল 
দিঞ্চন করিতে হইবে । তাহাতে বৃক্ষটা ক্রমে অস্কুরিত ও বদ্দিত হইয়া, অচিরে 
প্রেমরপ ফলে হুশোভিত হইবে। তখন তুমি দেই ফলটী লইয়া উত্তম করিয়। 
বিনাইয়! প্রণয় থালায় রাধিবে, এবং তোমার প্রেমাম্পদকে ভ্দয় মিংহাসলে 


পৌষ, ১৩২০। ] ভক্তি । ১৩৭ 


ব্সাইয়! বশিবে, হে প্রেমধরূপ! আমার নতন গ,ছে এই প্রেমফলটা ধরিয়াছে, 
তুমি প্রেম ভাল বাম, তাই তে।মার জ্ন্থ বড় ধত্ করিয়া আনিখাছি, এই ধর, 
গ্রহণ কর, তিনি তোমার প্রেমানৃত ফলের স্বাদ লইয়া তোমার জন্য প্রসাদ 
র[খিয়া যাইবেন তখন তুমি মনে করিবে--"এতদিনে ভগবং প্রসাদ লাভ 
করিয়াছি” । আমি বলিপাম চিন্তে! এমন ভাগ্য কি আমার হইবে? 
চিন্তা বলিল তাহার জন্য লৌল্য অর্গীৎ তীব লালসা ও তাহার চরণে শ্রকান্তিক 
ভূন্তি ও অনুরাগ থাকিলেই ঈণৃশ সৌভাগ্যের উদ হয। অন্য ঝাত্রি অনেক 
হইয়াছে, আমি চলিলাম,, এই বলিঘা চিন্ত। অন্তর্গান হইল । আমি তংক্ষণাং 
জাগরিত হইলাম, জাগিয়া দেখি বাতি ঘোর ঘনঘাঁচ্ছ্ন্ন মাথার উপর মেঘ 
কড়, কড় শব্দ করিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুত ঝলমিতেছে আমি ত ডাতাড়ি 
গৃভাভিমুখে ছুটিলাষ' নান! দুশ্চিগ্তা মনে উদর হইতে লাগিল। সুবিধা 
বুঝিরা মন, নানা অভাবের আওযেগ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রথমেই 
স্মরণ হইল গে তগুপ নাস্তি”। এই সকল কারণে আমার সরস প্রাণ 
আনার নীবরস হইয়া গেল। আমি দীর্থ নিশ্াস ত্যাগ করিয়। বপিল।ম-_ 
হাঁয়, হায়“ কোথায় আমার প্রেমময়ী চিন্ত।” 1 








শ্রীগুরু-তত্ব। 


আদিত্য গুলে গুক অনার্দি কেবল। 
জান গু ধ্যান গুরু গুরুই অঙ্গল ॥ 
ঠিমাহশ ম্গুলে গুক অমৃত সাগর । 
তল কমল দলে শুরু রূপ ধর॥ 
ক্িতি তত্বে গুরু ক্ষিতি মৃলাধারে স্থান 
অপ. তত্বে গরু অপ. যথা সাধিষ্টান ॥ 


তেজ তত্বে গুরু তেজ কালের শরূপ। 
স্থান মনিপুরে হের সে অপুক্বকপ | 


১৮ 


১৩৮ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ,--€ম সংখ্া!। 








অন্বহতে গুরু মম মরুত সপ্দার। 

গুকু গুরু গুরু ধ্বনি শুনি অনিবার ॥ 
ব্যোম তত্বে গুরু ব্যোম বিশুষ্ক মাঝার। 
যোল কলা পুরতার বুঝে সাধ্যকার॥ 
ধ্দিলে অভিন্ন মুর্তি যথা শিবালঘ। 
সেথা প্রবেশিলে জীবের ঘুচদ্বে সংশয় ॥ 
চন্দ হুর্যের মিলন স্থান যেই মহজারে। 
কোটা আদিত্য প্রভ| তার নয়নেতে ধরে। 
এক ব্রহ্ম নাস্তি দুই গুরু যে আমার। 
কে আছে বৃহদ বস্ত গুরু বিনা আর।॥ 
গুক মন্ত্র গুরু তন্ত্র িদ্ধি বা সাঁধন। 
গুরু বিনা সার কিবা ধর জীচরণ।॥ 

জপ গুরু যোগ গুরু গুরু গ্রাণায়াম। 
তরিবারে চাহ যদি চল গুরু ধাম॥ 
অষ্ট পিদ্কি দাতা গুরু জননী জনক। 
এ ভব সংসারে সার গুকই একক ॥ 
জীব অন্ধ হাতে ধারে কে লইতে পারে। 
বন্ধুরূপী গুরু যদি নাহি কৃপা করে ॥ 


অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জীব জ্ঞীনাঞ্জন দিয়ে। 
ভূতীয় নয়ন কেবা দিবে হে খুলিয়ে॥ 


মহা শক্তি সন্টারিয়া দেহের মাঝারে। 
অখণ্ড মণ্ডলে কেবা দেখাইতে পারে॥ 
ক্ষমি সব অপবাধ টানি কোল পানে! 
কে আর করিবে রক্ষা ভয় ভীত জনে | 
ত্য, অভিমান ভাই চল ত্র পথে। 
সন্দুখে পশ্চাতে পক্ষ হেরিধে সাক্ষাতে ॥ 
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অলস অবন হয়ে কাটাওনা কাল। 
অসতর্ক হ'লে ভাই ঘেরিবে জঙ্জাল ॥ 
আছে সঙ্গে ছয় জন পাপ পথে টানে। 
অবিশ্বাঘ, সন্দেহ, ত্যজ সযতদে॥ 
নিশ্বামে নিশ্বাসে কর গুরুরে ম্মরণ। 
যদি লভিবারে সাধ থাকে সে চরণ ॥ 








শ্রীসচ্চিদ'নন্দময়ী ব্রহ্মনয়ীণ | 





কলিধুগ্ পাবনাবতার শ্রীমন্হা প্রভুর প্রিয়তম পার্ধদ 


শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর 


মাহাত্ম্য কীর্তন। 
বড়ডাঁঙ্গী মহোৎসবোৌপলক্ষে রচিত । 
(১) 
নরহরি আহ] মরি কি মধুর নাম। 
নুখ শাস্তি, দয় গ্রীত ভক্তি প্রেম ধাঁম। 
ন্ররূগে নরহরি, ভক্তবেশে অবতঙি 
জগ মাঝে গৌর প্রেম করিলে প্রচার। 
নীরবে নিষ্ঠার সহ করিয়। আচার ॥ 
(২) 
স্থপবিত্র লীলাক্ষেত্র এই ধরা ধাষে। 
মাঝে মাঝে লীলামদ়্ ভূভার হরণে 
ধবে যথা জগতস্বামী, সর্ব জীব শুভকামী 
পারিষদ সহ আসি হয়েন উদয়। 
শবে তথা তুমি তার প্রধান পহায়॥ 


৯৪০ 





ভভ্তি | [ ১২শ ব্ব--€৫ম সংখ । 


€ ৩) 
সি বৃন্দাবন গাঝোে গোলক বিহারী 
রাধামনে বৃন্দাবনে শ্রীরাস বিহারী 
তবে তুমি মধুমতি, শ্রীরাধার প্রাণ সখী 
ছুতি সি পাপী আদি আবশ্যক মতে। 
তুষিযাছু গৌপীনাথে কে পীরে বনিতে॥ 
(৪ ) 
পুন যধঝে গোলক বিহারী নবদ্বীপে 
সপার্ধদে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। 
তবে তুমি নরহরি প্রেম ধনে অধিকারী 
আনপিত গৌর প্রেম করি বিতরণ | 
কৃতজ্ঞতা পাশে বীধ গৰাকার মন॥ 
0৫ ) 
নরগরি মধুমতি নামের মাহাত্য 
সগৌরবে প্রকাশিতে হ্বয শচীহ্ত 
সপার্ধদে আচন্ছিতে, খণ্ডে আমি মধু পিতে 
মধু পুকুরেরজল প্রভাবে তোমাব । 
মধুবলি পিশে দেয় আনন্দে সাতার ॥ 
( ৬ ) 
'স্ীশৌরাছে মন প্রাণ করি সমর্পণ । 
শিখাষেছ জীবগণে আত্ম-সমর্পণ | 
গৌর তব প্রেম ডোরে, বাধা আছে অকাতরে 
ভঞ্জাধীন ভক্তের গৌরব বন্ধনে 
নরহরি শ্রীচৈতন্ত হইল আখ্যানে॥ 
0 ৭ ) 
গৌর ভক্ত শিরোমণি হৃদয় রতন 
তুমি মাত্র চিনে ছিলে শ্রীশচীনন্দন 


পৌষ, ১৩২*। 1 ভক্তি । ১৪১ 





শিকারের রাবার 


অন্যে আন পরসঙ্গ, তব শুধু শরগৌরান্স 
অদ্যাপি তোমার যত খগ্ডবাসী গণ। 
গৌর বিনা “কুষণ”? “হরি? বলেনা কখন॥ 
(৮ ) 
কি র্ভাদের গৌব ভক্তি সবুলতা ম্ষ 
আবাল বুদ্ধ বলিত1 গৌর গৌর কয় 
কি মপুর গৌব বলা শুনিয়ে মন উল! 
শৌবাছের চিব প্রিয় খ্গু ব[সীগণ । 
চির প্রেম পাশে বদ্ধ শ্রীশ্রচীনন্দন ॥ 
0৯) 
ধন্য ভীখগ্ড গ্রাম অব্নী আবারে। 
নরহরি অবতীর্ণ যে খণ্ড পুরে 
গোৌগ(ছের ভ্রীড়াড়ষি, ভক্তি প্রেম রত্ব খনি, 
দন আম বণিবারে মঠিমা তাহার । 
কত দিনে লুষ্ঠিত হইব অনিঝর ॥ 
(১০) 
মা্গশীর্ষে কুষ্ পক্ষ এক!দশী দিনে 
/বিহ সম্ক্ষে শ্রীনৌরাঙ্গ কীর্তনে | 
বসি যোগাসনে তুমি, ওহে সর্শুতকামী 
অকম্মাৎ অবর্শন হ'লে নরুহরি। 
ভক্তগণ শোকাচ্ছনন সেইদিন ম্মররি ॥ 
€ ১১) 
অষ্টাপিও শ্রীখণ্ডে সেই একাদশী দিনে 
মহ! মহো২্সবে মন্ত গৌর ভক্তগণে । 
শ্রীগৌরাগ্গ গুণগানে সুমধুর সংকীর্ভনে 
প্রেমিক বৈষ'বগণ ভাৰে নিমগন 
অবিরল ধারে করে অশ্রু বরিষণ 


১৪২ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ-. ৫ম সংখ্যা । 


জামাত 





০ 
হে প্রেমিক শিরেমপি প্রভূ নরহরি 
তোমার মহিমা আমি কি বগিতে পারি 
তোমার মহিমার!শি, জানে শুধু খণ্ডব!সী 
অথব! তাহারা যানে অশ্গগ্রহ করি। 


জানাইয়া দাও যারে মহিমা তোমারি | 
১৩ 


তবাগ্রজ মুকুন্দ প্রেমিক চুড়ামণি 
সভামধ্যে দেখি শিখি পুচ্ছের আঁড়ানি 

প্রেমে গর গর চিত, হইলেন মুছে 
নির্ভর কৃষ্ণ চিন্তা যাহার অন্তরে। 


অল্পে উদ্দীপন তার সবে কু সফরে ॥ 
( ১৪ 
তব প্রিয় ভ্রাত স্প শ্রীরঘুনন্দন 


গৌরাঙ্গের প্রিরতষ মানস নন্দন 
তাঁর প্রেম ভক্তি জোরে, গোপী নাথ নিঙ্গকরে 
বিগ্রহ হইয়া নাড়়' করেন ভক্ষণ। 


নাড় করে মনোহরে হেরে সন্দজনে 
১৫ 


মহা মহা কবি যথা রূপ সনাতন 
কবি কর্ণপুব আদি করি অগণন 

তোমার মহিমা বাশি, বলিয়াছে বাশি রাশি 
ক্ষুদ্র কীটাধম মম বাসন! বর্ণনে। 


ক্ষমি অপরাধ স্থান রা পীচরণে ॥ 
১১ 


দয়ার সাগর প্রভু অনাথশরণ | 
দয়াময় দীনবন্ধু দারিদ্র ভগ্গন। 
নহি শ্রীচৈতন্য হেরি যেন হই ধূন্ত 
্বধন্মে হুমতি যেন রহে সর্বক্ষণে ॥ 
অন্ভে পদ প্রান্তে রোখা জরীরাধারমণে ॥ 
দন-_জীীরাধারমণ দাস গুপ্ত। 


শ্রীল বংশীবদন ঠাকুর । 
পণ্ডিত শ্রীল হরিদাপ গোস্বামী লিখিত । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর / 


ংশীবদন প্রভুর আজ্ঞায় নবদ্বীপ বাস করিঘ1 গাহৃস্থ্য ধর্ম পাগন করিতে 
লাগিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ ত্যাগ বৃত্তান্ত সকলি গানিতেন। তাহার 
শ্বরচিত্ব পদে গ্রভুর সন্্যান কাহিনখ অতি করুণ ভাষায় বর্ণনা! করিথা শিয়াছেন। 
তাহা পাঁঠ করিলে পাষাণ জুদর ও বিগলিত হয়। 


প্রভুর প্রস্থান কথ! শ্রীবংশীবদন। 
নিজ কৃত পদে এই করিল লিখন ॥ 
সেই নুর করুণ রসাত্মক পদটা নিদ্বে উদ্ধত হইল। 
শয়ন মদ্দিরে। গৌরাজ হুন্দর, উঠিলা রজনী শেষে। 
মনে দৃঢ় আঁশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে॥ 
এ হেন ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া, আইল জানুবী তীরে। 
ছুই কর ঝুড়ি, নমস্ববর করি, পরশ করিলা নীরে ॥ 
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর পথে। 
করিলা, গমন, শ্রাশটীলন্দন, চড়ি নিজ মনোরথে॥ 
প্রভুর গমন, করিলে শ্রবণ, পাষাণ গণিয়া যায়। 
পণ্ড পাখী কত কাদে অবিরত, বংশী কবে হায় হাষ॥ 
২শীবদন শচী বিু গ্রিয়ার ছুঃথে ব্ড় কাতর হ্হলেন প্রভু তাহার 
উপর জননী ও থরণর রক্ষণাশেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছেন, একথা সনে করিয়। 
তাহার ছুঃখ ধুদ্র উপিয়া উঠিল: জ্রীগৌর!গগ বিরহে শচী বিঞ্ু প্রিয়ার রোদন 
দেখিয়৷ বংশীবদন ধুলায় পড়িয়া আছাড়িয়া আছাড়িয়া কাদতে লাগিলেন। 


শাশুড়ী বধক্কু তথা, দেখিয়া রোদন। 
ভূমে গড়ি গড়াগড়ি যান শীবদন ॥ 


১৪৪ তক্তি। 1 ১২শ বর্ম সৎখ্যা। 





বংশী শিক্ষা গ্রন্থকার শ্রীল প্রেমদ!স লিখি গিএাছেন -- 
এ কথা নহে মোর শ্ববৃদ্ধি রচিত। 
প্রভুর নিজের পদে হইনু বিদিত ॥ 





আর না হেরিব, গ্রাসর কপালে, মলকা তিলক সাক । 
আর না হেবিব, মোনার কমলে, নয়ন খপ্রন নটি ॥ 
আর না নাচিব, জীম!স মন্দিরে, ভক্ত চাতক লঞ্া। 
আর লা নাচিব, আপনার তরে, আর না দেখিব চাঞ1॥ 
শর কি ঢভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবেন এক ঠাই । 
নিমাই কারা, ফুকারি সদা, লিমাহ লোথাল মাছ ॥ 
নির্দয় কেশব, ভারুতী আগিম!, যাথধ পড়িল বাজ । 
গৌরাঙ্গ হুন্দর, না হেরি কেনে, বহি নূদীয়। আঝ ॥ 
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌর বায! 
শাশুড়ী বধুর, বোন শুনিতে, বংশী গড়াগড়ি যায় ॥ 
বংশীবদন ঠাকুরের পদাধ্শী অভীব মার। উতর কবি শক্তির পরিচন়্ 
তাহার পদ্দাবণশতে প্রচুর পরিমাণে পাওনা যাধ। তাহার রচিত পদাবলী 
একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার হচ্ছ। রহিল । 
“বংশী বদনের পদ নিকুর্ধ বিহার । 
বৈশ্কব গণের হয় কঠ মণি ভাঁযু 01? 
শ্রীগৌরাম প্রভু যখন সন্্যামের পাচ বদর পরে জননী জন্মভূমি দেখিতে 
কুলিয়া নগরে আদিলেন, বৎশীবদন তখন প্রচুর পাদ মুলে পড়িয়া বালকের 
হায় রোদন করিতে ল'গিলেন।! প্রভুর বিহনে শচী শিখুঃপ্রিযার যেকি দশ! 
হইয়াছে, তাহ| মকলি তাহাকে কান্দিতে কাশ্িতে কহিলেন। আরও বপিলেন 
যে তিনি আর নদীয়ায় থাকিতে পারিতেছেন না । 
“ওহে প্রড় আর নাহি রব নদীয়ায়।” 
গৌরাঙ্গ বংশীবদনকে প্রেমাপিগন দিয়া এবোধ আাক্যে তুষ্ট করিলেন 


এবং তাহাকে সংলার আশ্রমে থাকিয়। শী বিছ। প্রিয়ার সেন। করিতে পুনরায় 
আদেশ করিলেন। 






সাথ) ১৩২০! 


টি ৭. ইরা ৬৬? 


ধন্মসব্বন্কীয় মানিক পাত্রিক1।, 


ভক্তির্ভগবত মেবা-ভক্কিঃ প্রেম বপিণখ। 
তক্তিরানন্বর্ধার্গী,চ ভক্তিক্তত্ত জীব্নম্‌ £ 





. 
*ভাঁগবত ধর্ম গুল"প্কর্তৃক পরিদর্শিতি ? 
সম্পাদক 


ক্মীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | 


৮০০০০০০০০ 


গার 





ভক্তি কার্যালয়, 
ভাঁগবতাশ্রম, কোড়ার' বাগান, হাওড়া 
হহতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্ররুণশিত । 
হাওড়! 
টরটাশ ইত্ডিয়া শ্রিন্টীৎ ওয়ার্ক 
এ 


গসবোধচন্্র কুণু ঘাঁরা মুদ্রিত. ই 


ছি ০০০০০০০০০০০ 
খা্িক মুঙ্গ সডাক১২.টাকা1+- প্রতি ধু +* হই আ্ানা। 





সূচীপত্র । 


( প্রবন্ধ সফলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী |) 


বিষয়। লেখক । পত্রাক্চ। 
প্রার্থনা শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্ঘ্য ১৪৫ 
বংশীবদন শ্রীহরিদাস গোস্বামী । ১৪৭ 
কুরুক্ষেত্রে শ্ীকফোর প্রতিজ্ঞা ভগ শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ৯৫২ 
কমলপঠে শ্রীযুগল বিগ্রহ শ্রীকালীহর ভক্তিসাগর ১৫৮ 
ভক্তিপ্র বন্ধ স্রীজানকীনাথ ভাগবতভূষণ ১৬৪ 
খুনী-মামলা শ্রীভূপতিচরণ বনু ১৭২ 


মাত্র তিন মাসের জন্য, 


ভক্তির গ্রাইকগণের অপূর্থ সুযোগ । 
আগামী ৩*শে ফাল্তনের মধ্যে যিনি ১২ টাকা জম! দিয়া ভক্তির বর্তমান 
১২শ বধের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তিনি বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 
১২শ সংখ্যা পধ্যন্ত ভক্তিতো৷ পাইবেনই অধিকস্ত নিয়লিখিত পুস্তকাবলী বিশেষ 
হুল ফুল্যে পাইবেন যনে র(খবেন মাত্র তিন হাসের জন্য । 


পুস্তকের নাম। সাধারণ মূল্য । গ্রাহকের পক্ষে | 
ভীতি ধেম্মভাবোদ্দীপক গীতি কাব্য) ।/০ / 
অমিয়! বিন্দু ॥০ 1০)০ 
শ্রীচৈতন্য চরিত ৬/০ ৪/০ 
ঘবধুত নিত্যানন্দ ৬/৬ /৯১০ 
হরিবোল গীতপঞ্চবিংশতি উপহার সহ) 1০ 
বৈষলবদর্পণ (১ম ও ২য় ভাগ একত্রে) ্ 4০ 
দম্পত্ীদর্পণ 191 ]র 
ওয় বর্ষ হইতে ১৯শ বর্ষের ভক্তি 1 
একত্রে পৃথ ভাবে বান্ধান & ঠি 
গ্রুতি ব্য ২ ৮91০ 
দীনবন্ধু বেদাম্তরতু মহাশয্নের প্রতিমুত্তি াঃ টন 


প্রত্যেক পুক্জকের ঠাক মাশুল পৃথক একত্রে সমস্ত গুলি লইলে ডাঃ মাঃ 
অর্ছেক লাগে । অধিক মৎখ্যক বিক্রয় কারিকে কমিশনও দেওয়া হয়। 
ঠিকানা__ 
জীদীনেশচল্ ভট্টাচার্য । 
ভাগবতাশ্রম, ভক্তি কাধ্যলয়, কৌড়ার বাগান, 
হাওড়া । 


জী শীবাদাবমণোজষতি | 


ভক্তি । 











১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ । সন ১৩২০ লাল 


ক »_ শি 








প্রথখন। | 


৫ হা ০৬৭৭ 
9 ৫ 


অখিল ভুবন বঙ্গে । গ্রেমসিঞ্জো জনেহজ্িন্‌ 
সকল কপট পূর্শে জনহখনে প্রপষে | 
তব চরণ মরোজে দেহি দাস্যং প্রো তং 


পতিত তারণ নাম প্রাদুরাপীদ্‌ যতস্সে ॥ 


হে অখিল-ড্ুবন-পতি প্রেমমরর শ্ীনৌরহরি । তুমি নিজগুণে দয় করিয়া 
অ!মার জ্দযের কুহসিৎ কপট ভাব সকল দূর করিষা দিষা তোমার সেবক 
রূপে গ্রহণ করিক্। আমাকে কৃতার্থ কর। আমি তোমার প্র রাতুল চরণ সরোজের 
সেবাধিকার পাইয়া তোমার পতিত-উদ্ধারণ নামের জয় ঘোষণা করি । দয়াময় 
আমি নিতান্তই ভাব, ভর্তি হীন তুমি নিজগুণে আমাকে দা কর। 


প্রো! তুমি মঙ্গলম্য়, জব্গণ যাহাতে সতত সুখশানস্তি লাভ করিয়। 
প্রাণের যথার্থ বেদনা ভুপিতে পারে, তাহার জন্য তুমি নানা প্রকারে কুপা 
করিতেছ। কিন্তু মোহাক্ধ জীব তোমার এই অনস্থ জীলাময ভাব না বুঝিয়া, 
তোমাকে ) ভালবাসিতে বা সন্পর্ণ আত্ম-নিভর করিতে না পারিঘাই 
দিবানিশি অসহা যন্ত্রণ। ভোগ করিতেছে । দয়াময়! তোমার সর্বব্যাপিত্ব ভাব 
ধে একবার ছদয়ঘ করিতে পারিমাছে তাঁহারতো আর কোনই অভাব থাকেন 
ঘেতো আনন্দ ভরে তখন জোর করি বঞ্িতে থাকে-" 


১৪৬ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ,__৬ঠ সংখ্যা। 





"নাথ তুমি একজল হৃদয়ের ধন দীনবন্ধু দয়াল হরি । 
(তাই) অ|মি মনপ্রাণ সব তোমায় দিয়ে হইল।ম তোমারি ॥” 

প্রভো! তোমার জগত, তোমার, জীব তোমার সংস:র, তুমিই শ্রষ্টা, 
তুমিই রক্ষা কর্তা । জাগতীক প্রপঞ্চে অভিভূত হইয়া মূর্খ মারাকীষ্ট জীব বুঝিতে 
ন৷ পারিয়াই যাহা করণীয় নয় তাহা করে, যাহা ভাবিবার নয় তাহ। ভাবে এবং 
যাহা পাইবার নয় তাহ? পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। তুমি দয়াময়, তোমায় 
দয়ার তো সক্কোচ নাই । জীবের দুঃখে কাতর হইয়। তুমি যে কত রকম ভাবে 
দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছ সামান্য চিস্তা দ্বারাই তোমার সেই 
অতুলনীয় অসীম দয়ার পরিচয় পাইতে পারি, কিন্ত কেমন ছুর্দৈব--কেমন মোহ 
যে, তোমায় সর্দব্যাপিত্ ভাব, তোমার কৌশল কিছুই বুঝি না বা বুঝিতে 
চেষ্টাও করি না। অভিমানে মত্ত হইয়া তুমি যে জীবনের জীবন একমাত্র প্রাণ- 
বল্পভ তাহ! বুঝি না, তাই পদে পদে বিপন্ন হইয়া হাহুতাশ করিতে থাকি, 
নিজ নিজ কর্তৃত্ব যখন যেটা অতি সহুজ ভাবিয়া করিতে যাই তখনই সেটা 
অতিশয় হুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, আর যেটা কষ্ট সাধ্য বলিয়া হতাশ প্রাণে ত্যাগ 
করি তোমায় কূপ! শক্তি নানাভাবে নান! মুর্তিতে আসিয়া! সেটা অতিশর 
সহজ করিয়! আমাদের উপর যে তোমার অসীম ভালবাস! তাহার পরিচয় দেয়। 
প্রতিমুহূর্তে এমন কত শত ঘটনা! যে ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই। হায়! 
হায়) তথাপিও তোমাতে অকপট বিশ্বাস স্বাপন করিতে পারিতেছি না। | 

দয়াময়! জীবনে যাহ] হইবার নয় বলিয়া ধারণা ছিল ক্রমে তাহাও হইয়। 
গেল কেবল গেল না আমার ছুর্জীয় অভিমান, অভিমানে উন্নত গ্রীব হইয়] 
রহিলাম, তোমারু অভয় পর্দে একবারও মস্তক নত করিলাম না। দিনে দিলে 
জীবনের অবশিষ্ট দিনগুপিও শেষ হইতে চলিল কিন্তু এমন ছুল্পভ জীবনের 
কর্তব্য তো কিছুই করিলাম না, কেবল পশুর মত আহার বিহার লইয়াই মত্ত 
রহিলাম। প্রেমময়! আর কতকাল এমন করিয়। ঘৃরিয়৷ ঘুরিয়। বৃধায় কাটিবে ॥ 
তাবনেত্র প্রদান করিয়। তোমার জগত ভর] ভাব দেধাইয়। বুঝাইয়া। ভাবে মত্ত 
করিয়' রাখ ; আর আমি অভাবের যাতন! সহিতে পারি না। তোমার ভাষে, 
তোঙার প্রেমে বিভোর হইয়া তোমার মঙ্গলময় নামেন তুৰধুর। ধ্বনিতে সকম্‌ 
অভাব, মকল অযঙগল দূর করিব, দয়াময়! দা কর.। 


মাত, ১৯৩২1] ভক্তি । ১৪৭ 








“ওহে দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু 
দীন জনে তার তার হে॥ 
পতিভ পাবন পতিত এ জন 


কপ কর কৃপা কর হে॥ 

বারে বারে কত আনিবে সংগারে, 

বারে বারে কত কাদ।বে আমারে, 
ক্লাস্ত দেহ মন শোকে শিম্গন 

ত্রিতাপেতাপিত অন্তর হে ॥ 

ওহে গিরিধাবী ! দুঃখ ভার ধর 

সহিবারে নাথ ! পারিনাকে আর 

(ভবে) আসা যাওয় মোরা! নিবারণ কর্‌ 

(আর মহিতে না পারি বিরহ হে ৪” 


শীদীন্শচন্দ্র শব্মা | 


বংশাবদন। 
(পণ্ডিত াল হরিদাপ গোন্বাণী লিখিত 1) 
( পুন্ধ প্রক।শতের পর 1) 


0 তে 
শশী 5 টে ০ 


মন্দ বুদ্ধি দেখি প্রড় গৌরাঙ্গ আমারে। 
অনুমতি করিলেন রহিতে সংসারে ॥ 
শ্ীগৌবাঙ্গ ন্বদপ ছাড়ি পুনরাধু নীলাচিলে যাইলেন। শী বিষুপ্রিযাবু 
সহিত একবার সাক্সাৎ করিলেন] জননীীকে দর্শন করিঠেই তিনি আসিয়া" 
ছিলেন। ধ'শীবদনের একান্ত অনুরোধে প্রত আমতীবিষ্প্রিয়া 
দেবীকেও দর্শন দিতে শ্বীকৃত হইয়াছিলেন। বংশীবদন তাহাকে সঙ্গে করিয়। 
শচীদেবীর দ্বারে দণ্ডায়মান করাইয়াছিলেন এবং এই সময়েই প্রত নিজ 


ঘি ভক্তি। [ ১২শ বর্ষ,-৬৯ আংখ্য।। 


টির টি িজিরিিরিরিটিতা টির, 
কষ পাছুক। শ্রীমতীকে দাঁন করিরাছিলেন এবং নিজ দাক মুক্তি প্র!তষ্ট। করিষ। 
নবদ্ীপে স্থাপন। করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । পরে বংশীনদন ও ভ্ীমতী 
বিষ্প্রিয়া দেবীকে এই দারুযুর্গি প্রতিষ্টা সন্বন্গে প্প্লাদেশও দিরাছিলেন। 
সে কথা পরে ব্নিব। গ্রনভুর জীমতীকে কাষ্ঠ পাদুকা দান বিষয়ে শ্ীচৈতন্য 
তত্ব দীপিক! শন্থে প্রম!ণ আছে যথ! £-- 





মহৎ পাছুকে গৃহিতাথ গুচিণী চাহিতে গৃহং। 

স্বর্ণাত্বিকে ইমে পুঙ্ে সদ! শুদ্ধে শুচিম্মিতে ॥ 

প্রতিষ্টাপ্য চ মে মুদ্ভিৎ সদ) পুজ্যাত্বয়ানঘে। 

মন্হুদ"শ্ণ্যসে ভদে কলৈঠ সাঙ্ধহ মুদাবহে £ 

বংশীব্দন ঈশাণের মহিত মিলিত হইয। শচী বি্প্রিয়াদেবীর সেবা করিতে 
লাগিলেন । প্রস্তর আজ্ঞা তিনি কিরূপে অবহেলা করিবেন? গ্রভুর বিরহে 
বংশীবদ্দন জীবন্ত হইয়া আছেন সংসারে থাকেন মাত্র। তিনি গুহী 
হইয়াও উদাসীন তাহার মন প্রাণ গৌরাঙ্গ চরণে পড়িয়া আছে. দেহখানি 
মাত্র নবদ্ধীপে আছে ! সকলেই নীপাঁচলে গ্রহকে দর্শন করিতে গমন করেন 
বংশংবদন শচী বিষুপ্রিয়! দেবীর সেবা ফেপিয়া কি করিয়া যাইবেন৭ প্রভুর 
(জ্ঞা বলবান। 
«আজ্ঞা বলবান এই বেদের বিধান” 
এইরপে বংশীবদনের জীবনেৰ প্রথম অংশ অতিবাহিত হইল । বংশী- 

বনের পত্র আীচৈতন্য পিতার শ্বা় পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীগৌবাঙ্গ ভিন্ন 
অগ্থ কিছু জানিতেন না, ভাহার অন্তরে শীগোৌরাঙগ লীলা সাসব্বদা স্করিত 
হইত ॥ 

শ্রীবংশী বদৃনানন্দ পুত্র গ্রীচেতন্য। 

পরম উদার তিহ পণ্ডতাগ্রগণা ॥ 

চৈতন্য গোসাঞ্ি বিনা নাহি জানে আবু । 

সন্ধাই চৈতন্য লীলা অন্তরে ধাহার ॥ 


বংশীবদন পুত্র ব লইয়া সুখে সংসার করেন। তাহার পত্রী মুত্তিমত্তী 
ভক্তি] ভিনি শচী দেবীর নিকট সব! থাকেন। তাহার মেবা করিয়া কৃতার্থ 


মা ১৩২০] ভক্তি | ১৪৯ 








হম। বংশীবদনের ছুই পুত্র। এক জনের নাম চৈতন্য, অপরের নান নিতাই । 
চৈতন্য জ্োষ্ঠ, নিতাই কনিষ্ট, উভয়েই পরম গৌর-ভক্ত চুড়ামণি | 
শ্রাগৌাঞ্গ প্রভুর অপ্রকট সংবাদে বশীবধন জীনঝুত হইলেন। 
উন্মন্তের হ্ঠাষ তিনি জন্দদাই ক্রন্দন করিতেন। অম জল পারত্যাগ ক্রয়! 
বিষম শেক সাগরে ডূবিলেন | শ্রীমতী বিশুপ্রিহা দেবীর মত বংশীবদন 
ও আহাব নিদ্রাত্যাগ করিয়! দিবা রাত্রি “হা গৌরাঙ্গ হা শৌর'গ বলিগ়া” রোদন 
করিতে লাগিলেন । 
বিধুপ্রিষ্কা আর বংশ গৌরাঙ্গ বিহনে | 
উন্মস্তের হ্টায় কান্দে সদা সন্দর্ষণে ॥ 
ছুই জনে অন্ন জল করিয়া বর্ভন। 
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে অন্ক্ষণ ॥ 
ৎশীবদনের প্রতি প্রভুর আমার অসীম কুপা! ভ্রীগৌরাঙ্গের দ্ারুমূর্তি 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের ভাগ্যের কথা কি বলিব? প্রভু একদিন 
জীমতী বিসপ্রিয়া দেবী এবং তাহার শ্রিয় ভক্ত বংশীব্দন উত্তঘকেই প্বপ্নাদেশ 
দিলেন। 
তবে প্রভু স্বপ্নযোগে কন ছুই জনে । 
মিছা কেন কাদ মদ] আমার বিহনে ॥ 


আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ! 

যে নিন্থতলাধ মাত। দিলা মোরে স্তন ॥ 

দেই নিন্ম বুক্ষে মোর মুন্তি নিম্মীইয়া। 

সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া। 

সেই দ্াক্ু মুভি মধ্যে মোর হবে স্থিতি । 

এলাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি 1 

প্রভুর এই অপুর্ব দ্বপ্রাদেশ শ্রবণ করিয়া বংশীবদন ও শ্রীমতী বিষপ্রিয়া 

দেবী অঝোর নয়নে কান্দিতে লাশিলেন। রাত্রিতে এক সময়েই উভয়ে 
এই অপুর্ব খ্বপ্র দেখিলেন। প্রাতে উঠিষ্ব। স্বপ্ন বৃভতাস্ত বংশীবদন বিএুপ্রিয়া 
দেবীর নিট প্রকাশ করিলে জানিতে পারিলেন যে, এই শ্বপ্রাদেশ তিনিও 
একই সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


১৫০ ভক্তি, | ১২শ বর্ব-_ ৬ সংখা1। 





রাহা 


প্রহর এ স্বপ্ন কথা শ্রবণ করিয়।। 
ছুই ঘরে দুই জ্রনে উঠেন কান্দিয়া ॥ 
রজনী প্রভাত হৈলে ড'কিয়া কামার । 
সেহ নিম্ব বৃক্ষ কাটে চটের কুমার ॥ 


প্রাতে দেদীর আদেশে বংশীব্দন একজন ভাস্কর ডাকাইয়া শচী মাতার 
আগিনার সেই নিম্ব বুক্ষটী কাটাইলেন । তাহাকে.বলিলেন “এই নিশ্গ কাটে 
প্রভুর শ্রীযুত্তি গঠন করিয়া দাও ।” ভাঙ্কর কীদিয়া বলিল “প্রত এ শঞ্তি 
আমার নাই, আমার দ্বারা এ কাধ্য হইবে না” বংশীবদন তখন তাহাকে শক্তি 
সঞ্চার করিপেন এবং এক পক্ষের মধ্যে শ্রী পিয্াণ করাইয়া লইলেন | 
জী ব্লীমহা প্রভুর শ্রীনুত্ির পদ্//সনে লৌহ শালাকা ছারা ধংশীবদন নিজনাম 
লিখিয়া দিলেন । 


২শী আসিব শ্ীমুত্তির পন্বামনে । 
জোৌহ অস্ত্রে নিজনাম করিল! লিখনে ॥ 


জীমুন্তিকে ভাস্কর যখন বন্ঘ সেবা করিয়া সাজাইয়া বংশীবদন ও শ্লীমতী 
বিঝ, প্রিয়া দেবীর নিকট উপস্থিত করিল, তখন তাহার! উভয়েই প্রভুর শ্রীশৃক্তি 
দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া প্রেমাশ্র বষপ করিতে লাগিলেন। 


তবে বন্ধু সেবা আদি সারিয়। ভাস্কর । 

ভাহাবে দেখায় ডাকি গৌরাগ হন্দর | 

গোৌর।ঙগ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মন। 

সেহত পরাণ নাথে পানু দরশন ॥ 

তবে বিষ্ুপ্রিঝা চাঞা গৌরাঙ হুন্বরে। 

ঘরশন করি দেবী ভাবেন অন্তরে ॥ 

এইত পরাণ নাথে দেখিতে পাইনু। 

যার লাগি বিরহেতে দহিয়। মরিনু ॥ 

অতঃপর ওভাল নিদ্ধারণ করিম ঠাকুর বংশীবদন নদীয়া ধামে প্রভুর 

শ্রীমুর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সকল বৈষ্ণব সমাজে নিমন্ত্রণ 
পত্র দিলেন সেই শুতভদিলে সকল বৈষ্বগণ এবং প্রভৃর ভক্বৃন্দ নদীয়া 


মখ. ১৩২০] ভক্তি । ১৫১ 


ধামে একত্রিত হইলেন। বংশী ব্দনের উদ্ছোগে প্রভুর প্রখু্ত প্রতিঠার 
দিনে এক মহা মহোহসব হইল । দেবগণ প্রচ্ছননভাবে আলিয়া! সেই উৎসবে 


যোগ দ্রান করিলেন । নগীয়ায্র মহা;সংবীন্তন-যক্ছে যন্দেরর জী শ্ীমসহাএভর 
শখ গ্রতিষ্ঠিত হইলেন। 











নিরুপিত দ্িনে সবে কৈলা আগমন । 

শমুত্তি প্রতিষ্ঠা তবে করেন ব্রন ॥ 

মুত্তি গ্রতিষ্ঠার কৈল আয়োজন যত । 

শ্রীঅনস্ত দেব নারে বণিবারে তত ॥ 

প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আমি যত দ্েবগণ | 

প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন ॥ 

উমতী বিঞ্ুপ্রিয়া দেখার আজ্ঞায় বংশীব্দন আহ্ঠির সেবার 

জন্য দেবীর ভ্রাতা যাদবমিশ্র-বংশধরকে নিয়োজিত কবিলেন। বংশীবদন 
প্রতিদিন প্রভুর প্রমন্দিরে যাইয়া তুলমী ও গ্সাজল অর্পণ করেন । 

তবে প্রভু শীযাদব মিশ্রের নন্দনে । 

নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে ॥ 

ভগবান যাদব নন্দন মহাশয় । 

প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য়। 

প্রতিদিন পুজ। কালে শ্রীবংশীবদন। 

প্রভুর চরণে করে তুলসী অর্পণ ॥ 

ক্রমশঃ 


কুরুক্ষেত্রে 
শ্রীরুষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ । 
| শ্রীযুক্ত চণ্ডীচৰণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।] 
80)5 
চির মানস-চক্ষেতওহে মনোময় 
জ্ঞান ম্ষ, প্রাণময়, পরুম কারণ; 
করি দরশন আজি । অহো ভাগ্যোদয়! 
দেখি নাই হেল দৃশ্য জীবনে কখন! 
মরি, মরি,_-ওরে মন, অন্তথুধী হ'য়ে 
খুলি নেত্র ভাবময়ে দেখ. একবার," 
ধন্মক্ষেত-কুরক্ষেত্র-পবিভ্র-হাদযে 
রথে কুষ্ণীর্ভন-চির কিবা চমৎকার ! 
কি বিশাল ব্ুণক্ষেত্র--বারিধি অকুল ! 
উত্তাল তরঙ্গ সম রথ সংখ্যাতীত 
লইয়া সারথী-রথী সাহসে অতুল 
ভমে সে-সাগর-বক্ষত করিঘা কম্পিত । 
ভীম প্রভগ্নে ভিন দ্রমবলী সম, 
বিপক্ষ-কুপাণ-ছিন্ন বীর-অন্গ-রাজি 
তাড়িত তরঙ্গে সেই ভাসে অগণন ) 
ধায় নক্ররূপ লক্ষ বণদক্ষ বাজী। 
মাতঙ্গ মকর-রূপ কর আস্ফালিয় 
ছুটছে মধিয়া সিন্ধু গরঞি গভীর । 
সরোধ-জুটি-নেত্রে দত্ত বিকাশিয়া 
মাতগে তুরঙ্গে পশে রণরঙ্ধে বীর। 
বিছ্যুৎ বিকাশ বথা, আলিয়া অনল, 
বাড়খাগ্রি-শিখ| সম, সন সন্‌ স্বরে 








মাঘ, ১৩২*। ] 





স্ঞি 


ভক্তি | ১৫৩ 





অসংখ্য শায়ক পৃঞ্জ ধাইছে কেবল 
বীর-শরাসন ছ'তে শব্রুনাশ তরে । 
মহাকাল-কৈবত্তের মৃত্যু-নহাজালে 

হইয়া আবদ্ধ, মরি, মত্মা-রূপ শত, 
সমর-সাগর-নীরে নিহত অকালে 
ভামিছে শোণিত দিক্ত বীবুসিহ কত 
আউনাদ, সিংহনাদ-_ অশনি-গর্জন্‌, 
“তিষ্ঠ-তিষ্ট বক্ষ রক্ষা-নহও অগ্রমর 
ক্ষাস্ত হও-ক্ষান্ত শও? নিকট নিধন". 
বিবিধ বিচি শঙ্খ উঠে নিরন্তর । 

সিন্ধু গরজন পম মিশ্রিত সে-ধ্বনি 
বঙিছে পবন সদ] ত্র অন্য; 
কার সাধ্য পাতে কথ+-বিবর্ণ ধরণী 
কাপিছে আতঙ্কে মহা ।- আত ভয়ঙ্গর । 
রণ সিচ্মাঝে হেল মহভ।মাদকারী৮- 
প্রলয়পর়োধি নীরবে মেধাত কেশব 
অভ্ঞ্নের রথে কু আংলকাজা 
করিছে চালিত অর্খ তুলি শম-রব। 





ওই দেখ. বুন্দাবন-বিপিন-সঞ্চারী 
ধমুন।-পুলিন-কেলিসু-প্বন-প্রিক্স 

গোপণজন মলোহর জে বংশীধারী 
শোভে অভিনব-রূপে কিবা ব্রমণীয় ! 

সেই চুড়া, পীত ধড়া সেই শ্বমোহন--, 
আদরের বেশভৃষা যশোদা মাতার, 
করিয়া সে-শ্টাম-অঙ্গ-শোভা-সম্পাদন 
নাহি হরে মন আর রজবালিকার। 
ঘুরলী মধুর-কানে ভুবন মোহন 


৬১৫৪ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ,--.৬ষ্ঠ সখ্য! । 








কেশব-কমল মুখ-মধু ব্রষিয়া, 

থাকিয়া শ্রীকরে ভুথে, হায় রে তেমন, 
নাহি করে সুধাসিক্ত আর ভক্ত-হিয়া! 
ভ্রীপদ্-কমলে শিব-ব্রদ্ষা'আকিঞন 

মধুর নপুর সেই নাহি বাজে আর। 
মোহিত যে-রবে ভক্ত-প্রেমষিকের মন 
ভূঙ্গরূপে সে-কমলে ধায় অনিবার ! 

নাহি আর সাথে তার শ্েহের বলাই 
শীদাম হদাম আদি; বৎস-গাঁভী-গণ-- 
ধবলী শ্যামলী আর, আনন্দে সদ্দাই 
ঘেবিয়া তাহারে আর না চরে তেমন! 
সুকোমল করপুটে লঃয়ে ক্ষীরননী, 
পীযুষ-কলস কেহ আবরি অঞ্চলে, 
অধরে ধবিয়া চার সুধা স্জীবনী, 
মদ-মকরন্দ পদ্ম-নয়ন যুগলে, 

নাহ আশে তার পাশে আর গোপীগণ ; 
আনন্দে পরম লয়ে সেই প্রাণধনে 
প্রেষ-সিন্ধু-নীরে নাহি করে সম্ভরণ; 

নব নব প্রেম-উতৎস নাহি বনে বনে! 





অবশ্তবি লীলাময় ভব-নাট্যালয়ে 

করে আজি অভিনব লীলা অভিনয় । 
ভুলি পুর্বস্মৃতি, ভক্ত, প্রযুল্ল-হৃদয়ে 
কর দরশন ওই মহা র্গালয়! 
বণ-মদ-মন্ত কার-বৃদ্দ অগণিত 

রজিত নর-শোণিতে রাক্ষসের মত 
চারিদিকে আজি তার ক্ষেত্রকালোচিত 
হের কি বীঘৎস-বুস অভিপঁয়ে বত! 


মা, ১৩২০। ] ভক্তি | ১৫৫ 








“সংহার সংহার+ মুল মন্ত্র সবাকার; 
মহ1?হিংসা পিশাচীর ভ্দয় তুষিতে 
অত্যাচার প্রতিকার করিবারে আর 
কৌরব-পাগুৰ মন্ত সমর ভূমিতে | 

না ফেলিতে, ওই দেখ, চক্ষের পলক 
খণ্ড নরমুণ্ড কত চুম্থিছে ভুতল ! 
ছিন্ন অঙ্গে বহি রক্ত ঝলকৃু ঝপক্‌ 
রক্তসিন্ধু সম শোভে মহারণস্থল ॥ 
কৌরব-বাহিনী পতি. বিক্রমে অকুল্‌ 
কালাস্তক যম সম, শান্তনু তনগ় 
করিছে প্রচণ্ড বেগে সংগ্রাম তুমুল 
কাপিতেছে মুহ্মুহিঃ পাণ্ুব-হৃদয়। 
ভীম ঝটিকায় ভগ্ধ মহীরুহ প্রান, 
মুহত্তে মুহুন্তে সৈন্ঠ পাগুবের শত 
ভীঙ্মের শায়কে তীক্ষ পড়িছে ধরায়; 
শরজালে দিগ্গুল হয়েছে আবুত। 
সভয্ষে পাগুব-চদু ত্যজি বুণস্থল, 

না পারি সহিতে আর ভীম্মেব বিক্রয়, 
পলাইছে প্রাণ লয়ে; উচ্চ কোলাহল 
উঠিতেছে আর্তনাদ ভেদিয়। গগন । 
জয়ধ্বনি ঘন ঘন, আনন্দ উচ্ছ্বাস 
উঠিছে কৌরব-কণ্ঠে; তুলি সিংহন।দ 
গর্জিছে কৌরধরাজ হেরি শত্রনাশ ; 
ভিয়মান ধর্দমরাজ গণি প্রমাদ । 





“কি কর--কি কর, পার্থ ?--এখনো কি স্থির, 
রণ পয়োধির মত্ত লহরী বিকাশ 
হেরিছ প্রশাস্ত-মনে ? না হয়ে অধীর, 


১৫৬ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা । 





সহিছ সমক্ষে হেন স্বপক্ষ বিনাশ 
কহিল) কেশব, রথ রাখি,--প্ধনীয় ! 

এই তো সময় শুভ উপস্থিত তব) 

কি ভাব এখনে হয়ে মোহিত-হদয় ? 
ভূলেছ কি সত্য --আছ কি হেতু নীরব ? 
“ছি ছি, কীর !-বার-ধন্ম এই কি*“তোঁমার ? 
নিশ্চল এখনে! তুমি আছ কোন্‌ প্রাণে ?-- 
উঠিয়াছে সৈম্ত তব শুন হাহাঞ্চার ! 

নিহত অমংখ্য বীর ভীম্মের সংগ্রামে ! 
“সিংহ ভয়ে ভীত হের ফেরুপাল সম, 
সসৈত্তে সহায় তব ভূপতি সকল 

ত্যজি রুণস্থল বেগে করে' পলায়ন 

নিরখি সন্মথে বীর ভীম্মে মহাবল 1 

মৃত সপ্তীবন মন্ত্রে শবদেহে যেন 

সহমা জীবনী শক্ত হইল সর্দার; 

চাহি কষে এতক্ষণে তুপিয়া বদন 

কছিলা অর্জুন--ণ্মহা নাহি হয় আর! 
“অবিলন্দে বথ: মম .করিয়। চাঁলন, 

কুক্ু পিতামহ বীর তীম্বোর সকাশে 

করহ গমন কৃষক | করি মহারণ 

করিব প্রেরণ ভারে আজি কালগ্রামে ॥” 





সারথি-ইঙ্গিত মাত্র অমনি তখন 

ছুটিল ্যন্দন-বর পবন-গমনে । 

মরি, মরি, কিবা শোভা ।--মদন মোহন 
চাঁলিছে কেমন রথ, রশি"আকধণে 
অধে, উর্ধে, চারিশাশে বন্কিম নয়ন 
থেলিছে কেমন আহা! নুক্ষম পীতবাম 
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উড়িছে বাতাসে কিবা পতাকার সম! 
চঞ্চল কুস্তলদামে কি শোভা বিকাশ! 
শেদ-বিন্দু কি সুন্দর মুকুতার পাতি 
সাজায়েছে চক্সাননে ললাটে লিম্মীল! 
নয়ন-চকোর কোটি কি আনন্দে মাত 
করে পান সেই চাদে পীযূষ শীতল! 
পিপাসিত নিত্য প্রাণ যাহার কারণ, 
চাতক শাম্তনু-ত্ুত, এবে শুভক্ষণে, 
শ্যাম-নব ঘনে করি দরশন 
সৌভাগ্য-আকাশে স্বীয়, ভাবে মনে মনে। 
"এস--এস নন্দলাল !--কত কাল আর 
করিবে ছললা হেন দূরে দূরে থাকি? 
আসিছে সময দ্রুত নিকটে আমার) 
এসহে নিকটে কুষ্ণ, বক্ষে ভো'মা রাখি ! 
"পাতি মায়াফীদ, ওহে শ্ামচাদ, আর 
রাখিবে আবদ্ধ কত? প্রান্নক করম 
কর অবসান প্রভু অচিরে আমার) 
নিরখি তোমারে মুদি যুগল নয়ন। 
“আর কেন ?-্-লীলাময়, খেলিলে তো কত 
এ ক্রীড়া-পুত্তলী ভীম্মে বিদেশে আনিয়া; 
ঘুরাইলে ফিরাইলে কত ইচ্ছামত; _- 
আর কেন এ খেলায় রাখিছ বাধিয়। ? 
“ভেঙ্গে দাও খেলাধর 7৮-খুলে দাও পথ; 
দাও হে পাথেয় পাদপদ্ব-পুত-রজ ) 
ফিরে যাই নিজ দেশে, যথা অবিরত্ত 
পাইহে সেবিতে তব আ্ীপদসরোজ ।” 
বছিল বিমল ধারা ভীম্মের নয়নে, 
উত্তর-বসনে বীর মুছিয়া তববায়; 
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হেরিলা সে'অশ্রু হরি কেবল ভুবনে, 
লইলা অঞ্চল পাতি যতনে তাহায়। 
ক্রমশঃ । 


কমলপীঠে শ্রীযুগলবিগ্রহ | 


(শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাঁগর লিখিত ।) 


অই যে ধিকচ শতদল !-_-উহার কর্ণিকা কোটর হইতে একটি মধুময় রসো- 
ৎস উত্ক্ষিপ্ত হইয়। বিষিত্র রামধনুর আকারে পুনঃ সেই মূলোতৎসে প্রবিষ্ট হইয়া 
উতস্ধারার পোষণ করিতেছে (আত্মারাম)। এই ধারা-রচিত ধারামগুলের 
নলার্ধ রস, পীতাদ্ধ প্রেম ॥ রসো বে সঃ" রস কজ্জল-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রাগ! 
চরণ ছুখানি বামে একটু সরান। কারণ হুক্ম কমল চক্র হইতে এ দ্রব্ধন 
মধুনিরধ্যাস উদিত হইয়াছেন। নিতম্বদেশ স্তুপ বলিয়া একটু দক্ষিণ দিকে 
বক্র এবং সমুকুট মস্তক বামে হেলান। লাবণ্যামৃতময় গ্যামবপু ত্রিভঙ্গ 
কেন ?-_ শ্যাম রলভরে ডগমগ হুইয়াই লোলিত ও ললিত ভঙ্গিম হইয়াছেন 
যেন রূস্ভারাক্রান্ত তনু আর তিনি বহন করিতে পারিতেছেন না। তাই 
রাধাঙ্গে কিবিৎ, ভর দিয়! মন্তকের চুড়াকলস হেলাইয়1 ঢালিয়া ডালিয়া ভার 
কমাইতেছেন। শ্রীরাধার কারুণ্য-তারুণ্য-লাবণ্য তিন সিন্ধুম্নান সম্পাদিত্ত 
হইতেছে। জ্রীকৃষ্চন্দ্রের রসমুধা-কৌমুদী-ন্নাত প্রেমাহ্লাদ-সিদ্ু উলিয়। 
রসোৎসের পুষ্টিসীধন করিতেছেন । অথবা কমলপীঠস্থ মধুসমুদ্র হইতে উদৃগত 
মধুস্তস্ত মাঝে দ্বিধাকৃত হুইয়াছেন। পাদমূলে একবন্ধন ও শিরোভাগে চূড়া- 
বেণীর অপর বন্ধন বিদ্যমান রহিয়াছে। 


“কু্ণচন্? বলিতে ভাবুক কভু চিত্তে গ্ভান দমন! যে কৃষ্ণ চত্তুল্য অর্থাৎ 
এক চন্দ্র মম । এও কিহয়? কোঁটিচন্র ভাঙ্গিয়া নৃতন করিয়া চন্দ্র গড়িলে 
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সেই নব চন্দ্র কুলমণি কৃষ্ণের উপমান গণ্য হইতে পা়ে। কু কালো, 
তাহাকে চজ্রের উপমেষ করিতে এত প্রয়াস কেন, নেশা কেন) ভাবিয়া 
দেখি £-- চক্রের দীপ্তি আছে, ততৎকিরণে দিত্বগুল উদ্ভাসিত হয় কিন্ত গুহার 
অন্ধকার ঘুচেনা। কৃষ্ণ কিরণে হুদ্দাকাশ আলোকিত হয়; অন্ধকারের এককালে 
বিনাশ হয়। চন্দ্র সিদ্ধ সুশীতল। “কু্চকরপদ্রতল কোটিচন্দুমুশী তল? 
কষ্ণাঙ্গের শীতলম্পর্শশাভে গোপললনা গণের লালস।-কুচস্ফোটক জ্বালা আমুল 
নির্বাপিত হইয়াছে; চন্দের তুধাসম্পদ আছে, কৃষ্ণ হুধাধারায় কৃষ্ের আধা 
প্রেমপিস্ধু রাধা প্রকটিত হইয়াছেন এবং চন্দ্র ত২্পদনখ লেহিয়া সুধা সঞ্চয় 
করিতেছেন । চক্্রকিরণ ওষধি সমূহের সগ্তীবন সুধা। কুক্*করস্পর্শে বৃন্দা- 
বনের তরুলতা সকল অকালে অনময়েও মুক্লিত মুগ্চরিত ও কুন্ুমিত হইয়াছে 
নব কপিমকল বিকমিত হইয়াছে, এ বেশী কি? চন্দ্র আনন্দকর, সে আনন্দ 
কষ্টের হলাদিনী শক্তির কণার কণাও নয়। 

দেখুন, হুধা-রসেন্দ-কৃষ্োদরে প্রেম্সিন্ধু-প্রবাহ কত না উদ্বেলিত ! অই যেন 
উছলিয়া ইন্দুকেও গ্রাস করিতেছে! আবার দেখুন, বুসেন্দুটিও হ্যেন পরু ফল- 
সদৃশ রসভরে টুপকরিয়া প্রেমসিম্ুনীরে খসিয়া পড়িল । দেখুন, দেখুন, 
আবার দেখুন,--চাদ্ সাগর হইতে উদিত হইল !-- ক্ষীরোদ সিস্কুর মন্থন ফল 
এই কি? 

কৃষ্ণচন্দ্রের লঙাটোদ্ে চুড়ার কলপণী তোমার ইড়াপিঙ্গপার সঙ্গমে সক্কেত 
করিতেছে। প্র সঞ্কেত তীর্থস্থলে ভাব জমাট নাধিতেছে 1 উহার রসোজ্জল 
উচ্ছাস পুচ্ছাকারে বহি ব্রন্ধাগুমর ছাইতেছে । অনুরাগের লীলাবৈভব 
বিভোরানন্দের বিলি হইতেছে! বলিহাৰি যাই। এ ধারা_-উলটি রাধা !-_ 
বিপরীং রতি ! সবার মূল সে কমল !-_ ভগবত্কপাকিরণে যাহার সে কমলপীঠ 
বিকসিত হইয়াছে, তাঁহার জর্বাতীষ্ট করায়ত্ব হইয়াছে। অরুণকমলে অরুণ 
পদ্দকমূলচতুষ্টয় অরুণের উপর অরুণাস্তরণ হইয়াছেন। তছপরে পদকমল 
বিশ্রাম । পুনশ্চ কমলদলাগ্রে সারি সারি বিংশতি শশিসভা-শোভা ! মখিরে 
শোভা, কিবা প্রভা ! অরুণও কমলের এই দ্রাম্পত্যপ্রেম দূরে থাকিয়া লয়, 
এযে প্রেমালিঙ্গন মরন! 

মণি মহামূজ্য দ্ীপ্তিমান হইলেও কঠিন; মরকত মনিও কঠিন। উহাও 
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প্রস্তরবৈতো কিছু নয় ?__কিন্তু এই মরকত মণিস্তত্ত--ইহ1 মরকত মৃণালস্তত্ত 
ইহা নবনীত-নীলমণিস্তস্ত ! বৃন্দাব্ল কুপ্তগুহার এই নীলমণি গলিত রস্মণিক ! 
হামের শ্থবকোমল তন্ুরুচি কচি পল্লব-সন্নিত,_-তবু মণি কেন ?--কোটিভানু 
রেগুদলের সমহ্বয়ে হগঠিত এ মণি !-_মণিছ্যৃতি ছড়ায়; শ্যামতনুদূ্যৃতিতে সর্ব 
মণিন হয়, জজ্ভা পায়। এমন কাভদৃযুতিময় শ্ঠামকে মণি কুলের ধাজ। বলিয়া 
গণি। সুতরাং শ্তাম মণিরাজ নীলমণি !_মণি বলবার অন্ঠহেতু দেখ,__- 
ভানুকিরণ লৌহবিকীর্ণ বলিয়৷ উগ্রজালাময়_দ্ধ করে শ্ঠামার্গ কোটিভানু 
জিনি বিভাসিত হইয়াও দ্ধ করে না, তণ নয়; ইহ মণি ধম্ম বিশেষতঃ নীল- 
কান্তর স্বভীধশৈত্য লোকবিশ্রুত টে ॥। গৌকুলানন্দ শ্টাম কেস্ন মণি,-- 
মণি-হিম৬।নু | প্রান্ত ভানুর সগ্তরশ্বিধারয়ু অবন্দাত হইয়া মানসে কমল 
প্রফুল্ল হয়, আবার তদিরহে স্মিত ও মলেসুদ্িত হয়। কিন্ত বৃকভানু- 
নন্দিনীর ব্রত কানুভানুর উদয়ে স্মশ্র ছবের প্রাথপদ্ধ, বিশেষতঃ 
গরে/পব্ধুগণের অগ্রাঞ্চুত বিপাম-নভি-কম্ল সম্যক বিকসিভ হয়, অধচ মলিন 
যুদ্দিত না হুইয়া বরং এসব প্রেমপরাগরাণরঞজিত প্গতবাজী সমধিক উপ্লাসিত হইয়া 
ভাবসরপীর মান সলিলে বাপি পড়ে সামাও গ্রাকুত ভাঙ্গুর ধন্ম কু 
ভান্ুতে নাই। এ ভান্ুর দেশে দিবানিশি ছুটি বর্ণ ভেদ দাই । এ রাজ্যের 
প্রস্ক,ট কমল ফুটন্তই থাকে নিনীপিত হয়না । তাই শ্যামকে ভানু বলিয়াও 
বলিনা,--মণি বগি । 

আবার মণি বলি কেন ?-_- উহ! গুহ1 নিহিত মহাসম্পদ !-- কিনব প্রেমাস্ু- 
ধির মেচা নিধি। উহা কোমলমণি, কমলমণি ! কমণবহ স্সিপ্ষমণি ! মণি স্পর্শ 
অতিশয়শীতল বটে, গোকুলতানুকে মণি বলিব না! কেন, উহার স্পর্শে মদনও 
হিম হইয়া যায়। মদন-সন্তাপ-স্মান তাপ আর আছে কি 1 যাহাকে তোমরা 
ত্রিতাপ বণ, সেই তাপত্রয়ের বীঁজাস্কর মদন (ওরফে) কাম,_-কামনা বটে। 
এনীলমণি যে পরশমণি,_স্পর্শে কামমুলা সর্কজ্বালা এককালে শীতল হয়-_ 
এ পরম স্পর্শে সুখশৈত্য সিদ্ধুভে ডুবাইয়া দেয়। কষ্চু-পরশমণি» উহার 
স্পর্শে লৌহ হুবণত্ প্রাপ্ত হয় । জীবজড়ত্ব অমৃতত্বে পরিণত হয় ।-_-সে মণি নয়, 


কে মণি? যেএক মাণিক সাত রাজার ধন এমন কত চাদামাণিক সে 
নলমণির পদনধে লোটাইতেছে। 


মাধ, ১৩২*। ] ভক্তি | ১৬১ 
টিরানি 


এ শুনল মণ যে মে নগণ্য মণি নয়,--এ বজ্রকেঠোর মণি নয়! এ নব 
লীএদ মণি _এ টপটপ গলদবুষয় মণি | যেন মণিটি পাকিত্বা তুল্তুলে হইয়াছে 
রুমে টলটল, ঢল্ডল, ঝলমল !---এ কাচামানিক্ক নয়) পাকাখাণিক, রমমাণিক 
হীর|মণি দ্বারা কাঁচ কাটাযায়। হীরা মাণিক তাই কঠিন | কুষ্*মাণিক খেন 
কোযল-প্রহথন-তাড়নে ও চঞ্চল হয়_- এত পৰকবসাল তুল্তুলে। ফুলহার কমল-তরুণ 
বক্ষে অগ্ধনিমগ্র হইয়া যেন [চাঁতত কুছম-মগুলসদৃশ প্রতীয়মান হয়। ব্রঙ্জের 
কালোমানিক এমনি কোন যেন কাপন্দীজলে ধৌত হইতে হইতেই কাপিন্দর 
জঙ্গ কালে! হইয়! গিয়াছে, মাশিকের রমে কষাধ়িত (রসায়িত) হইয়াছে। 
ম'ণ-মঞ্জীর পদবুগলের কমনীদত। গুণে মণিময় মগুলরেখা মাত্র পদে অঙ্কিত 
করিয়া নাগের মত লুক্াইত থাকে । 

শ্যামকে নীলকান্ত মণি বলষ। ততটা শীতল হইতে পাতি নাই, শ্যামকে 
স্পর্শমনি বলিহাও ততটা বিভালিত হইতে পারি নাই । প্রাণের রসনা আরে! 
কিছুর জন্য যেন লিহি লিহ লালখিঠ। এ পিপাদার জাগরণে এ অতৃপ্ত 
পিপাসার উন্নুদ্জ ধরে, গাছুরসের যা চুড়ান্ত তাহাই ধরিয়। না দিলে নিস্তার 
নাই ।--শ্যাম তবে কোন্‌ মণি ?-জহরীর জহুপাধ যাহা ফুটিয়া উঠে।-- 
কুবেরের শক্তি কি যে এ মাণর পরিচয় করে; কুবের মাত্র ভাণ্ডারী । সাপের মণি 
যর কপালে নেত্র গড়াইয়াছে। চন্দ যার সে নেত্রের মণিশ্বরূপ এবং ছার মণি 
রত্বরাজী যার খরের ই্াইচে গড়াগড়ি যায়, দুকৃপাত নাই,--সেই ভূতনাথ শঙ্কর 
চাদনয়নে কুঞ্চ ঠাদমণির দেশের খবর রাখেন । যোগেশরের আজ্জাত়, দেবী যে।গ- 
মায়ার কপায়, বহ।দের চাদর চক্ষু ফুটিঘাছে, তাহারা বলেন গোকুলের শ্যামচাদ 
চশকান্ত মণি !--চন্--হুধানিধি, কান্ত--গোপীজনবল্পত, সাক্ষানন্মথ- 
মন্মঘ; পুনশ্চ মণি-ভুষণের উজ্জল ভূষণ! অখবা চত্রকান্ত 
সমাজে মণি রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণ অপ্রাকৃত চন্্রকান্ত ! কুষ্ণ চক্র কাণ্ড মণি 
বটে। ইহার জব্বঠমং্ক।রী তামপধ্যন্তর শুনুন, যাহ! শুনিতে 
প্রাণে হিলোল খেলে, শুনিব এই কৌতুহলে চিত্ত পুলকিত হষ্--যাহা কহিব 
ভাবিতে গ্রাণযন বসবিভোর হইয়া অবশতা প্রাপ্ত হয়, যে সমাচার রসের নিদান, 
প্রেমনিদান,--যে জমাচার উজ্জল রসের তরঙ্গে অনিল হহায়,--যে সমাচার-_ 
জগতের শুভ সমাঢার--অপুর্বতর হুইয়াও কলিতে প্রচারিত হইয়ছেন--৫সই 

২১ 








১৩২ ভক্তি । [ ১২শ বর্ব--৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


০১00 
সমাচার! তমালে কনক বপ্পবীর বাঁধনী চাহিনা কি? নীরদে বিচ্যলতার 


ঝিজিমিলি স্পন্দন চাহিন। ফি? জলে কমল ফোটে, শেষে জলে কমলে 
পোটালোটি রগাশ্বাদ হয়, বিজলীকে, পান? উনি রধঘগণ্ভীর মেখের বুকের 
আনন্দচ্ছটা, আনন্দ ধারা । তাই কুচ চকাস । 

চক্জ আনন্দকর। চন্দ্রকান্ত-মনি বন্দ হইতে আনন্দ রুপ বিগলিত সলিল 
দ্বল নিংসারিত হয়, ইহ অশ্রতপুর্ব নয়। কুষ্* চশ্গকান্তমণি। উহার 
হুদয়ের পরমগোপ্য ক্ষব্রিত আনন্দ রসধ।রা উৎসারিত হইয়া নীবদাক্ষোসারিশী 
চপলার মত প্রেমতরঙগিণী রাধামুত্তি ধারণ করিয়াছেন। "দেহভেদ্বৎ গতৌ 
ভৌ”--তদরং” ইত্যাদি। তাই বলি ভাই শ্যাম মোদের চন্দ্কান্থমণি | 
চন্দ্র কান্ত-মণি! কৃষ্ণচন্দ্র কালে! হইলেও, উহার আনন্দ জ্যো হস! বা তনুদ্যতি 
কৌনুদখ গৌরী বটে- শ্যামতনুর প্রেমক্ষিরণ হিল্লোল এই শীরাধা। ইনি গৌরী । 

“কেলে গোণা নাম বখেন রাঁধাবিনোপিনী 1” 

শ্রীমতী কৃষ্ণচকে কেলে সোণা বলেন, অর্থাৎ কাপবর্ণ স্বর্ণখানি। অবাক হনু 
দিদি । চন্দাও কাল, শ্বর্ণ বা হুবর্ণও কালো ;--জগত ছাড়া কথা! নীল্বর্ণ অনি 
লিদ্ধ নয়নালন্দী; তুতরাৎ সথ-বর্ণ হুন্পরবণ) বদির) অভিহিত হইতে দোষস্পর্শ 
হয়না । দ্বিতীয় অর্থে হেমবর্ণ কৃষ্ণ অতি অভুত কথা বটে! সোণা কি কড়ু 
কালো হয় ?_-উহার রঙ, ঠিক কাচাহরিদ্রার মত অথচ অতি প্রোজুল। তবে 
শ্রীমতী কিবিক্রপ করিয়া ওরূপ বলেন, অথব! কৃষ্ণ সনে পরিহাম করেন? 
এ ছুইরের কোনটিই নয়। জটিলা কুটিল বলেন "ও কাল ছেড়াটা” 
তাহাদের ভাব--"কাল অগরে, কুৎসিত ও নীরস অর্থাৎ অন্তব্দহিঃ কালে 1” 
রাধাতো শ্ামকে সে পোড়াচক্ষে দেখেন না, প্রেমের চক্ষে । “কাল” কথ। রাধার 
মণ্ধে লাগিত বোধ হয়। তিনি কাজকে সোণা জানেন। কারণ কুষ্; অনস্ত গুণ 
স্বর্ণ খনি। হউকৃ কাল উহার তনু বাহিয়া সোণার হিল্লোল খেলে । যাহার! 
শ্যাম প্রেম চিনেছ। তাহারা শ্যামঙের হেমদীপ্তি-ঝণক গরত্যক্চ করেছে। 
বণদপ্তির তবন“পরিণাম কালো ইহা এক নিগৃঢ় অধ্যত্বতত্ব। বাজার হইতে 
মেজেন্টর আনিয়া রঙ প্রস্তুত করুন, মেজেণ্টারের রঙ. প্রায় বালে কিন্ত 
জলসংযে গে তরল করিলে লাঁলবর্ণ ধারণ করে। চিন্তাম্ষণি ত্বরণ প্রমব করেন, 
ইহ। শাপ্ত্রে গীত। 


মাঘ, ১৩২০। ] ভক্তি | ১৬৩ 











মণি ফেছে অবিকৃত প্রসৰে হেমভার। 


শর্ধ্য ঘেমন কিন্রণ প্রসব করেন), অথচ শ্ধ্য ও ত.কিরণ অভিন বঙ্া, 
নীলম্নি শ্যামও রাধাদাতি মেণানিকিবুণ করিতেছেন তাই মে সোহাগবিহ্বল! 
জীরাধ। কহেন “কেলে সোণা 1৮ আদরিনীর মনের ভাব "শ্যাম হে তুমি কালো 
আমি সোণা- তোমার আহ্নাদ্দনী মে৭।, তুমি আমি অভিগ,--সত্যা সত্যই তুষি 
কেলেসোন।। তুমি মরকত মনি, আমি দে মণির হেমদীপ্তি। এই হইল 
বাধার) সঙন্ত_-যাহা শুদ্ধ মধুমধুর মাধুরীমধুর- হুধানধুর -মধুছধার ও 
কপ:লের তিলক রসমধুর। 
দেখুন দেখুন, শ্যামটাদের নিদ্রমদীপ্তিধর অপরের শ্ধাধারা হুভগ!| মুবলী 
গিলিয়া গিলিয়। ওর পায়না, গীতিচেলে মেদগুখগুব২ৎ বণ করিয়া হয়ন্তা 
পায়না । উহা শ্যামল হন্দরের গণ্ুমণিদর্গণ ছয়ে ধারারেখ। অঙ্কিত করিয়াছে, 
নিত ৭ ধার। ঢালিয় অবরু তংপুটি সাধন করিতেছে এবৎ হধাকিরণে 
সাণাকে কষ্তিত করিহা দিতেছে | গললগ্ন সধাঙ্গার গুলির সৌরন্ডে 
নুদ্ধ হইয়া চকোরাণএণ চাদ ১5খ বেন করিয়াছে | তাহ বোধ হইতেছে 
যেন কৌমুদশলাত মেঘদশ উদর পার দিধাঁ উড়িখ। পেড়াইতেছে। রাধার 
হুধামঞ্ষিত গলিত ভেমনুতি নিরীক্ষণ করিয়! তাহার নেতে অমৃত বারি ক্ষত্তিত 
হইতেছে এবৎ অগ্তন বঞ্চিত সেই বারি শীরাধার নীল শাড়ীতে টপ. টপ. 
বিদু বিন্‌ পড়িয়া নীল শাটার নীণতের সরমর সম্পাদন করিতেছে। রাধার 
শ্বণব্ণরূপ-প্রেমাগ্তণ কেবল কৃষ্ের বমনে ধরেছে, অতঃপর সন্।ঙ্গ পরিব্যাপ্র 
করিবে! সম্প্রতি উনি পীতবাস, কালে পীত  কলেবরণ হইবেন । 
কেলেমেণ। যে সোণ।, সে মন্দেহ ঘৃচিঘ। যাইবে। বাধাজের লাবণ্য মুক্তাঙ্স, 
মধ্যে শ্যাম বিশিত, আবার শ্যামাঙ্গের লাবণ্য বত্ব দর্পণে রাধ। বিশেতা হইযা 
মুগ্তরিতা সখী সতারচিত রঠিবিলাম মন্দিরের মিএন সুখ সন্তেগ করিতেছেন ! 
বলিহারি রূপ !! বগিহারি বাহার! 


ভক্তিপ্রবন্থ। 
[ পণ্ডিত শ্রীল জানকীনাথ ভাগবতভূষণ লিখিত 1] 


নত্বা শুরুং জগনাথৎ জগন্নাথশ্তৎ তথা। 
হাজ্জনানু গ্রহে নেব প্রধঙ্জো লিধ্যতে ময়া ॥ 
এই বিশাল ব্রঙ্গাণ্ডে নান! প্রবুতির লোক বাস করিতেছে, তন্মধ্যে অনেকেরই 

মত এই যে কপিযুগ অতি মন্দ। এই খুগে প্রার সক্চল ভীণই পাপাণক্ত একথা 
সত্য কিন্তু কপিযুগের যে একটি অগাঁধারণ গুণ আছে তাহার প্রতি সঞ্লের 
ঘৃটি রাখ। কত্তব্য। এই অপুর্বগুণ দেখিরাই মহারাঙ্জ পরীক্ষিত কলিকে বিনাশ 
করেন নাই ইহ। শীমদ্ভাগবতের প্রথমন্ন্ধজে বণিত হইয়াছে যথা ১ 

নানুদ্বেষ্টি কলিং সমাট সার ইব মারছুকৃ। 

কুশলান্তাশু সিদান্তি নেতরাণি তানি চ॥ 

অর্থাং মহারাঞ্জ পরীর্ষিত দিগ্রিসয়ে গমন করিয়। দেখিলেন যে, নৃপপিঙধারি 

কলি বৃষন্ূপী ধন্খের ভিন পদ ভগ্ন কারধা গেঞ্পা পুখিবীর প্রতি অত্যাচার 
করিতে প্রবৃত্ত হহয়াছে, তাহার কলি পীড়নে পীড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। 
এমন সমর তাহাদের গ্রাতি মহারাঞ্জ পরীক্ষিতের দৃষ্টি পতিত হইল এই অন্তায় 
আচরণ অবলোকন করিয়া [ঠনি ক্রোধে আবক্ত নেত্র হইলেন এবং শীঘ্র তথায় 
যাইয়া বাজচিহ্ধারী ক্লেস্াচাবী কশিকে ধারণ করিয়। বিনাশ করিতে উদ্যত 
হইলে পর কপি শরণাগত হলে দ্রমরের সায় সারশ্রাহী মহারাজ বিচার 
করিয়! দ্রেখিলেন যে কলি দোষের খনি হইলেও একটি ইহার মহ২গুণ আছে 
যে, পুণ্য ফশ সঙ্গ মাও্রহ পিদ্ধ হইবে আর পাপ কার্য অচরণ ন। করিলে 
তাহার ফল ভোগ করিতে হয়না । এই বিবেচনায় তিনি কলিকে বিন/শ 
করিপেন না। একাদশধপেও ক্রভাপ্গন যোগীন্র জনক ঝষিকে কলি মাহাত্ম্য 
বনন ছলে বপিয়াছেন ধখ17--- 
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কপিং মভাজয়স্র্যাধ্যা শুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। 
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব মস্বঠ শ্বার্থোহভিলভ্যতে ॥ 
কৃতাদিযু প্রজ। রাঞ্চন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভব । 
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ 
অর্থাং সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আধ্যগণ কলির খুব সন্মান করেন, কেনন! সত্য 
যুগে ধান ঠেতায় যনে দাপরে গেবা দ্বারা বহু কালে ব্হু প্রয়শে যে ফল লাত 
হয় কপিধুগে একমাত্র হরিলাম সঙ্গীহন দ্বারা মেই ফল লাভ হয়। আর কলি- 
কালে প্রায় সকল ম্নুষ্যহ নারাযুণ পরাণ হইব্নে। এই সকল কারণে মত্যাদিসুগের 
মন্ষ্যরণও কপিযুগে জন্ম গ্রহণ করিতে বান! করেন। আজ সেই কলিযুগ 
উপস্থিত তগবদিচ্ছায় বহু লোকহ হরি ভজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন গ্রামে গ্রামে 
নগরে নগরে পল্লীতে পলীতে শ্রীহরিলন্ভা স্থাপন করিয়া উচ্চ সংক্ষীত্তন ও 
শ্রীমদ্ভঠাগবতাদি বৈষ্'ব শানু ব্যাখ্যা হইতেছেন। বহু লোককেছহ হরি ভর্তিতে 
গুবিষ্ঠ হইতে দেখিঝা আমার জপ স্মাগ্রহে পরিপুর্ণ হইল হদ্যস্থ কোন পরম 
প্রুষ যেন আমাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, এন সময় অতিবাঠিত হইতেছে 
সকলই হরিভও হইতেছে অতএব তুমিই বাকেন এসময়ে উদ্দানীন হয়া 
থ।কিবে একট ভক্তির আলোচনা করিয়া ভক্ত বুন্দের আনন্দ বদন কর এবৎ 
নিজেও উন্নত হইবার চেষ্টা কর্ব। এইবপ ধাহার প্রেরণায় আমি এই দুঃমধধ্য 
বিষয়ে লেখনী পরিচ!লন| করিতে প্রবুত্ত হই তেঙ্ছি তিনিই আমার একমাত্র সম্বল । 
প1ঠকগণ! আপনারা হরিগুক্ত তাই আপনাদিগের নিকট করযোড়ে আমার এই 
গ্রার্থনা যে, যে বিষয়ে ব্রহ্মা নারদধষি পর্ধ্যস্থ কুণ্তিত হইয়াছেন । আমি অজ্ঞ 
বালক হইয়া মেই বিষয়ে লু হইফাছি, কতদূর কৃত কার্য হইব বলিতে পারিনা ! 
তবে অক্তা যাহা কিছু দেখিবেন 'তাহ] মাজ্জন1] করিবেন । 
ভক্তি শবের উচ্চারণ মাত্রেই প্রথমত এই অর্থ গ্রতীত হয় যে,-- 
ভঙ্গনং ভক্তিরিতি, ভজসেবাগামিত্য ম্মদ্ধাতো ভাবোক্তি প্রতায়েন গিদ্ধোহ্য়ং 
ভক্তি শব্দঃ। 
অর্থা, ভজ ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যেক্তি প্রত্যয় করিয়া ভক্তি শব নিষ্পন্ন 
হইয়াছে ভজ পাতুর অর্থসেনা স্বৃতরাৎ ভক্তি শবের অর্থও সেবা । আমর। 
অনেকেই সেবা করিয়া থাকি অর্থাং স্ত্রী সেবা পুত্র সেবা ধন সেবা গৃহ সেবা 


১৬৬ ভক্তি । [ ১২শ বর্ম--৬ট সংখ্যঃ । 








করিষ] থাকি কিন্ক আমাদিগকে কেহইত ভক্ত বলেন | বরৎ অভভ্ত বলিয়াই 
সাধুখণ উপেক্ষা করেন । তাহার কারণ এই যে যথার্থ সেষ্যে এ সেবা! বা ভক্ত 
শব প্রযুপ্ত না হইলে প্রত অথ প্রকাঁশ করে না। স্ীশ পুত্রের সেব। ও ভগ- 
বংসেবা এক প্রকার হঈলেও সেবা ও ভক্তি শন্দের পধাবসান ভনবানেই 
হইবে। লোকেও উহা প্রসিদ্ধি আছে যে স্্ী পুত্র মেনাকে কেহই ভক্ত 
বলেন । গ্রহনাৰ মহাশয় ইহ! বলিয়াছেন যথা _- 
য/প্রতি রবিবেকানাৎ ব্ষয়েষন-পাঞিলী। 
তবামনুম্মর তক্মামীন হৃদযান্মাপসর্পতু ॥ 
অর্থাৎ গ্রহ্লাদ মহাশয় ভগব'নের নিকট প্রার্থন। করিতেছেন যে, হে প্রভে। ! 
অবিবেকী ব্যক্তিদিগের ব্যিদের পতি যেমন গাছ গীতি দেখিতে ওরা যায় তোমার 
পদ পদ স্মরণ করিতে করিতে আমারও যেন তোমাতে সেই প্রকার প্রীতি হয়। 
এই সকল প্রম!ণ ছারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ভক্তি শন্দের অর্থ ভগন্ত- 
জন) স্ত্রী পুত্র ভঙ্গনকে ভক্তি বলেন।। যদি কেহ এমন মনে করেন যে, ভজনং 
ভক্তি এই বুপন্তি অনুসারে মকল প্রকার ভজনকেই ভক্তি বলিতে পারা যায় তাহ। 
নহে কারণ এই নিমিত্তহ শান্মকারগণ ভক্তি শবের পারিভাষিক লক্ষণ করিয়।- 
ছেন। যথা ভক্তি রমানুতমিক্ষৌ 1 
অন্ঠ/ভিলাষিতা শুন্ঠৎ জ্ঞান কণ্মাদ্ঠনা বৃতৎ । 
আনুনল্যন কৃষ্ধানুশীলনং ভক্তিক্ত্তমা ॥ 
শীকু্। সপঙ্দীর অনুণুল অন্কশীলনকেই সোমান্তত। ভক্তি কহে । এস্পে 
শ্রী” সন্গপ্ধীয় বলিতে যে কেদল মাত্র শ্রীক্কেই এঝাইবে তাহা নছে। 
ভ্রীকষণ শব্দ উপপক্ষক হইয়া গুরু ও দেবতাস্তরকেও বুঝাইতেছে। সেই 
অনুশীপন জ্ঞান ও কন্মের আবরণ এবং ভক্তি ভিন্ন অন্ত কোন বস্মর স্পহা 
শুন্য হইলে তাহাকে উত্তমাতক্তি বলা যাদু। এস্থলে জ্ঞান শব্দে ভজনী়ত্ব৫পে 
অনুসন্ধনন ভিন্ন অভেদ ব্রচ্ছ জ্ঞান এবৎ কর্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ন্ুশীলনোপযে।গী 
সেষনাদি ভি স্মক্ত্যক্ত নিত্য নৈশিত্তিকার্দি কম্মা জানিতে হইবে। নারদ 
প্চরাত্রেও এ প্রকার ভক্তির প্রচ্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন ঘথা £_- 
সর্কোপাধি বিনিম্মুক্তং তৎপবত্থেন নির্মবলং। 
'হুষীকেন হুষীকেশ সেবনৎ তক্তিকচ্যতে ॥ 
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নারদ ভক্তি হৃত্রেও উক্ত হইয়াছে যথ| ১ 
সা কম্মৈচিৎ পরম প্রেমরূপা । 
অর্থ;ং মেই ভক্তি সর্ববিলক্ণ পরমেশ্বরে পরম গীতি রূপা ইত্যাদি ভক্তির 
লক্ষণ প্রাচীন শাস্মকারেরা লিখিয়াছেন। ভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য যাগ! 
কিছু আছে তাহা পশ্চা লিখিব এক্ষণে তক্তির মাহাত্ম্য ব্ষষ্ প্রাচীন 
শান্সান্ুদারে যং্কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্ররুন্ত হইলাম্‌। 
হরিভক্তি রপামৃত সিন্ধুণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা ;- 
রেশন্ধী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৎ হুদুল্ ভা। 
সান্্রানন্দবিশেধাক্ব। শ্রীকষণকর্ষণশী চ সা 
অর্থা২ ভক্তি ক্লেশবিনাশিনী শুভদ|য়িনী মোক্ষলঘুকারিন। অত্যন্থ দুল্পভ 
নিবিড়ানন্দ দ্বরূপা, ও জীকুঞ্*াকর্ষণী হন। ভক্তি যে কলেশ।দিবিনাশ ও শুভফল 
প্রভৃতি দান করেন ইহ প্রমাণের মহিত প্রতিপাদন না করিলে সধারণ লোকের 
বোধগম্য হওয়া দুরূহ বিব্চেনায প্রমাণের মহিত এ গকল গ্রতিপাদন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তির ক্লেশবিনাশিড় বুঝাইতে হইলে অগ্রে কেশ কাহাকে 
বলে তাহ! বলা নিশ্াস্ত আবশ্বাক । সে বিষয়ে শিখি যথ! £-_- 
রেশাস্ক পাঁপৎ তঙ্ঈীজমবিষ্ঠা চেতি তত্রিধা। 
রেশ তিন প্রকার, পাঁপ, পাপের বীঙ্গ, ও অবিষ্ঠা। পাপ আবার প্রারন্ধ 
ও অগ্রারক্ধ ভেদে দুই প্রকার যখা £-- 
অপ্রারদ্ধৎ ভবেৎ পাপহ গ্রারদ্ধঞ্চেতি তদ্দিধা। 
তাঁহার মধ্যে অপ্রারব্ৃহরত্ব একাদশস্কদ্ধে উক্ত হইয়াছে যখ| £-- 
যথাগ্নিঃ হুসমিদ্বীর্চিঃ করোত্যেধাংসি ভক্মগাৎ । 
তথ! মদ্ধিষধ়। ভক্তিরুদ্ধবৈনা সি কঃ ॥ 
ভগব।ন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্লিত হত।শন 
বাষ্টপুগ্তকে ভক্মীভূত করে সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি পাপ সমূহকে বিনাশ করে। 
প্রার্ধ গাঁপ হরত্ব তৃতীয়স্কন্ষে উক্ত হইয়াছে যথা £-_- 
যন্নামপ্রে শ্রবণানু কীর্তনাং যত গ্রহ্বণী যত স্মরণাঁদপি কচিৎ। 
দ্বাদোহুপি সদ্যঃ সবনায় কলতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন,দর্শনাহ ॥ 
দেবহুতি কহিলেন, প্রভো ! কুবন্ধুর ভেোজী চণ্ডালও কোন মময়ে তোমার 


১৬৮ ভক্তি 1 [ ১২শ বর্ধ--৬ঠ সংখা 





নাম শ্রবণ বীর্তন স্মরণও বন্দন করিয়া! সন্নয'গের উপযুক্ত হইতেছে আর যাঠাবা 
তোমায় দর্শন করিতেছে তাহাদের যে কত ভাগ্য তাহা! আমিবর্ণন করিতে পারি 
লা। গ্রারন্ধ পাপের লক্ষণ ঘথ। 2-- 
দুজণতিরেব সবনা যোগ্যত্ে কারণৎ যত । 
হুত্জাত্যারস্তকং পাপং যহং স্যা প্রারন্ধ মেধতৎ ॥ 
সবনযাগের, অন্ধিকারে হুর্ভভ।তিই কারণ, যে পাপ হইতে ছুজ্ঞ1তিতে জন্ম 
হু তাহাকেই প্রারন্ধ পাপ করে| ভক্তি পাপেদু বীঞ্জকে হরণ করেন ইহা! 
যটস্বন্ধে উদ্ত হইয়াছে যথা-_. 
তৈ স্তান্যঘ।নি পুয়ন্ে তপোদান-বরতাদ্বিভিঃ। 
নাধম্মভৎ তদ্ধ দয়ং তদপীশ।চ্যি, সেবয়া॥ 
শুকদেব কহিলেন, মহারাজ তপোদ্দান ব্রতও চান্দায়ণাদি জারা পাপ সকল 
নষ্ট হয় বটে কিস্তুপাপোং্পাদক জয় পবিত্র হয় না একমাত্র হরিপাদপদ্ন 
সেবাই পাপ বীজরূপ হুদয়কে পবিত্র 'করেন। 
অবিদ্যারত্ব চতুর্থস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যথা ।__ 
যং পাদ-পঞ্থজ পলাশ-বিল[ন-ভক্তা। কঙ্মাশযৎ গ্রথিত মু গ্রথধন্তি সন্ভঃ। 
তদ্বন্নরিক্ত মতো যতযে! নিরুদ্ধ শ্রোতাগণা সতমরণৎ ভজ বাহুদেবং ॥ 
তরচ্মার পৃত্র কুমার পৃথু মহারাজকে কহিলেন মহারজ! সাধূুগণ যেমন 
ভগব২ পাদপদ্ব।ন্'লির কান্তি ধ্যানরূপ ভক্তি দ্বার। কর্মবপ্ধ অহস্কাররূপ হৃদয় 
গ্রপ্থিকে ছিন্ন করেন। নির্িশেষ ব্রন্ধজ্জানিগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়াও 
সেরূপ ছিন্ন করিতে পারে না॥ অতএব একমাত্র আশ্রয়নীয় ভগব পাদপদ্ন 
ভজন কর। ভক্তি শুভদায়িনী যথা। 
শুভানি শ্রীণনং সর্ জগতামণুরক্ততা। 
সদগ ণাঃ সুখ মিত্যাদীন্তাখ্যাতানি মনী ষিভিঃ | 
সর্ব জগতের গ্রীতিও অনুরক্ততা৷ সদগুণ আর হখ প্রততিকে শুভ কহে। 
ভক্তি এই সকল প্রকার শুভই প্রদান করিয়া থাকেন জগং প্রীবন ও অনুরভ্ততা 
যথ!। পদ্ম পুরাণে। | 
যে নার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগস্তাপি | 
 প্লত্যস্তি জস্তব স্তত্র জঙ্গমাঃ স্থারর। অপি ॥ 


মীখ, ১৩২০ । ] ভক্তি । * ৬৯ 





যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে অর্ভমা করে সে জর্গতের তৃপ্তি সাধক হয় এবং তাহার 
প্রতি স্থাবর জঙ্গমও অনুরক্ত হয়। 
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যাকিঞ্চন! সর্ষে ণৈজত্র সমাসতে সুরা । 
হরাবভক্তস্য কুতো মহদগ,ণা মনোরখেনামতি ধাবতো বহিঃ॥ 
শুকদেব কহিলেন, মহারাজ । যে বাক্তির অস্তঃকরুণে নিক্িঞ্চন। ভগবস্ক্তি 
বাস করেন তাহার হার পবিত্র হয়, সেই পবিত্র হ্ুদয়ে বৈরাগ্যাদি সদগণ ও 
অন্যান্য দেবগণের মহিত ভগবান্‌ বাদ কবেন। আব যে ব্যক্তি হরি-ভজন 
করে না তাহার হৃদয়ে কোনও সর্দগ্‌প বাস করেন বরৎ আহার চিত্ত ইচ্ছান্ু- 
সারে বাহা অসৎ বিষয়ে ধাবিত হ্য়। যাবতীয় শুখ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
বৈষয়িক হুখ, ব্রন্দ মন্বন্কীয় হুখ ও ঈর্শর সম্বন্ধীয় হুখ এই তিন প্রকার স্থখই 
ভক্তি প্রদান করেন । অনিমা লঘ্িমা প্রভৃতি পরমাশ্চ্ধ্য সিদ্ধি সকল ও সম্পূর্ণ 
বিষধ ভোগ মুক্তি নিত্য পরমানন্দ গোবিন্দ ভক্তি হইতে হয়। হরি ভক্তি 
সুধোদয়ে এবিষয়ের একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যথা-_- 
ভুঁয়োপি যাচে দেবেশ তুমি ভক্তিদুঢ়ান্ত মে। 
যামোক্ষাস্ত চতুর্ধর্গ ফলদ শুভদ্াণতা | 


হে দেবেশ! আমি বারংবার আপনার নিকট যাচএ১1 করিতেছি আপনার 
পাদপদ্যে আমার এমন দা তক্তি হউক যে ভক্তিলতা ধর্ম অ্থ কাম মোক্ষ 
চতুক্কর্গ ফলপ্রদার়িনীও গুভদারিনী। 
মনাগেব প্রকুটায়।ং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ। 
পুরন্ধর্থাস্ চতাবস্তৃণাবস্তে লমস্ততঃ ॥ 
যাহার অন্তঃকরণে অগ্পমাত্রও ভগবদ্রতি (ভক্তি) আরূঢা হন তাহ!র চতুর্ধর্ 
তৃথের সভায় হইয়া যায়। ম্হারাজ্জী গমন করিলে চেড়ীগণ যেমন তাহার 
পশ্চা গাখিনী হর সেইন্পপ যুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিগণও অদ্ভুত হরি ভক্তি 
মহাদেবীর অন্ুগামিনী হয় । 
বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পুর্র্বক অনেক সাধন দ্বারা বছুকালেও লাভ করিতে 
পার! যায় না এবং হব্িও শীঘ্র প্রদান করেন না এই ছুই কারণ বশতই ভক্তিকে 


সুহুষ্পভা কছে। তাহার মধ্যে আন্ত] যথা শন্ত্রে ১. 
স্ 


১৭৩ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ,--৬ষ সংখ্যা 











জ্বানতঃ সুলভ মুক্তিত,কির্ঘজ্ঞাদিপুণ্যতঃ। 
সেয়ং সাধন-লাহত্ৈহরিতক্তিঃ হুদুললভি। | 
জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হুলভা যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা বিষয় ভোগ অনায়াসেই লাভ 
হইফ্া থাকে কিন্তু সর্বোৎকুষ্টা হরি ভক্তি সহত্র সহস্র সাধন করিয়াও লাভ 
করিতে পারা যায় নাঁ। 
রাজন, পতিগ্ু“রু রুলং ভবতাৎ যদৃনাৎ 
দৈবং প্রিয়ত কুলপতি? কচ কিদ্রে! বং । 
অক্তেব মগ ভজতাৎ ভগবান মুকুন্দে। 
সুক্তিং দদাঁতি কর্হিচিৎ ম্ম ন ভক্তিযোগং ॥ 
শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যে ভগবান্‌ মুকুন্দ আপনাদিগের ও 
যাদবদিগের প্রতিপালক উপদেষ্টা দৈব প্রিয় কুল প্রবর্তক এবং কখন কখন 
আপনাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া কিস্করের কার্ধযও করিতেছেন, সেই ভগবান্‌ 
তক্তদিগকে মুক্তি অনায়াসে প্রধান করেন, কিন্তু ভক্তি সহস। প্রদান করেন না 
বদ্ধানন্ন পরাদ্ধগ্ুণ হইলেও ভক্ভি-হুখ-সমুদ্দরের পরমাণু তুলনাকে ধারণ করিতেও 


সমর্থ হয় না। 
কুত্তা হরিং প্রেমভাজং প্রিম্মবর্গ সমন্বিতৎ। 


ভক্তির্বশীকরোতীতি জরীকৃষ্কাকর্ষণী মতা ॥ 
ভক্তি প্রিয় বর্গের সহিত হরিকে প্রেম ভাগী করিয়া বশীভূত করেন বঙিয়াই 
তাহাকে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষনী বলা যা । একাদশস্ক দ্ষেও ইহা উক্ত হইয়াছে যথা £-- 
ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যৎ ধন্ম উদ্ধব! 
ন স্বাধ্যায়স্তপত্ত্যাগে৷। যখ! ভক্তি মমেংড্ভিতা ॥ 
ভগবান্‌ কহিলেন, উদ্ধব! মদ্বিষয়িনী দৃঢ়া ভক্তি যেমন আমায় সাধন 
করে, যোগ সাংখ্য ধন্ম স্বাধ্যায় তপও দান সেরূপ সাধন করিতে পারে না। 
সেই ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে প্রথমত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 
তাহার মধ্যে সাধন ভক্তির লক্ষণ, যথা-_- 
ইন্জিত্ব প্রেরণ। দ্বারা সাধ্য এবং ভাঁব ভক্তিকে যে সিদ্ধ করে তাহাকেই 
সাধন ভক্তি কহে। নিত্য সিস্ধ ভাবের হৃদয়ে প্রকটতাকেই সাধ্যতা কহে। 


মাঘ, ১৩২০ ।] ভক্তি । ১৭৬ 





বৈরী ও ঝাগানুগাভেদে সেই সাধন ভন্ত আবার ছুই ভাগে বিভক্তা। 

অনুরাগ পুষ্সক যাহাতে প্রবৃত্তি না হইয়া কেবল শান্্ শাসন বলে প্রবৃত্তি হয় 
তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলে। দেই সাধন ভক্তির যে ষষ্টি অঙ্গ ভক্তি রসামূত 
সিন্ধৃতে উক্ত হইয়াছে সে সকল বপিতে হইলে প্রবন্ধ বাহুল্য হয এ নিমিত্ত 
সংক্ষেপে প্রহ্থনদ্ঘ মহাশর কথিত নবধা ভক্তি লিখিতেছি । যথা 2." 

শাবণং কীর্তন বিষ্কোঃ ম্মরণৎ পাদসেব্নৎ। 

অচ্চনং বন্দন দাস্যৎ সধ্যমাত্মনিব্দনং। 

ইতি পুৎমার্সিতা বিষে] ভক্তিশ্চেন্নৰ লক্ষণা | 

ক্রিয়তে ভগবত্যচ্ধা তন্মন্টেহধীত মুন্তমং | 

হিবণ্য +শি-ু প্রহলাদ মহাঁশয়কে ক্রোড়ে উপপেশন করাইষা জিজ্ঞাসা করিলেন 

বস প্রহ্ন।দ ! এতদিন গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া অধ্যয়নের সার কি নিশ্চয় 
করিয়াছ আমার নিকট বল। প্রহ্নাদ মহাশয় পিতার বচন শ্রবণ করিয়া 
বিনীত ভাবে বলিলেন, পিতঃ! বিষ্খর নাম গুণ শ্রবণ, বীন্তন, ম্মপ্রণ, পাদ 
সেবন, অর্চন,বন্দন, দ্বাপ্য, সধ্য ও দেহগেহ সম্পর্ণ বিষুত্তে সমর্পণ এই নবধা 
ভক্তি যে পুরুষ অ'চরণ করে সেই তত্তদশ এবং তাহার অধ্যয়নই উত্তম অধ্যয়ন । 
এই নবধা ভক্তির এক অঙ্গ বা সকলাঙ্গে নিষ্া হইলেই ভগবত পাদপদা পাওয়] 
যায়। ব্রজবামিও যাদকদিগের যে কণ্ বিষয়ক শ্বাতাবিক অনুরাগ তাহাকেই 
রাগাজ্ম্িক! কহে, তাহার অনুগত ভক্তিকেই বাগান্ুগা কহে। বিশুদ্ধ সত্ব্বরূপ 
এবং প্রেমরূপ শর্মোর কিরণ সম্তাকে ভজন করেন ও রুচি উৎপন্ন করি 
চিত্তকে যিনি কোমল করেন তাহাকেই ভবভক্তি কহে। অর্থাং প্রেমভক্তির 
প্রথমাবস্থাই তাব ভক্তি । যিনি চিত্তকে সম্যক কোমল করিয়৷ ভগবানে অতিশত্র 
মমতা স্থাপন করেন তাহাকে শ্রম ভক্তি কহে। ফলতঃ পুর্বোক্ত ভাব গা 
হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেমভক্তি কছেন। প্রেমভক্তির উপরেও প্রণয় 
ন্েহবাগ প্রস্তুতি অনেক ভঞ্ডি আছে কিন্ত সে সকল প্রায় সাধকদিগেতে দৃষ্ট হস্ব 
না এবং প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে ও প্র সকল ব্ণন| হইতে নিবৃত্ত হইলাম । আমরা 
সকলেই কাল দর্পের বদন মধ্যে প্রবিষ্ট, একমাএ ভক্তি ভিন্ন কালভয্ব নিবারণের 
আর অন্ত উপায় নাই। তাই বলি পাঠববৃন্দ! আশুন, শকলেই আমর 


১৭২ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ,_৬ঠ সংখ্যা। 








হরি-ভঞজনে প্ররুত্ত হইয়া ভক্তি বলে কালকে দমন করিয়া পরম স্থখ-ধামে 
পরমানন্ন স্বরূপ ভগবানের সেবা লা করিবার চেষ্টা করি। 


খুনী-মামল] | 


(শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বস্তু লিখিত ।) 
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ফরিয়দী-৬গবাঁন সরকার । আসামী জীবন পাটোয়ার । 


জীবন একজন সংসারী লোক। সংসারের উপর সচরাচর লোকের যেরূপ 
মার। মমতা ও টান থাকে, জীবন্রও ঠিক সেই রূপ ছিল। কিন্তু সংসার 
অপেক্ষা ও অধিক মায়! মমতা তাহার নিজের দেহের প্রতি ছিল। নিজের দেহটা 
রক্ষা হইলে তবে কল রক্ষা হইবে, এই ধারণাটাতে জখবনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
বলিয়াই জীবন জব্বদ নিঙ্গের দেছ্টা ফিটফাট রাখিত। অতি পরিক্কার পরিছন্ন 
বস্সাদি পরিধান করিত, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবণ হইলেও শুগন্ধশ তৈলে 
চাকচিক্য ও টেড়ীতে সুশোভিত করিত । ঘড় ও চেল সর্বদাই বক্ষস্থলে 
শোভা পাইত। হুন্দর ছড়ী গাছটা প্রায়ই হাতে থাকিত। পায়ে চক্চকে বাণিস 
করা জুতা মচ, মচ. শব্দ করিতে করিতে জীবনকে গখনাগমনে নিরন্তর উৎসাহ 
প্রঙ্দান করিত। দেহুটী হই পুষ্ট রাখিবার গন্য অংহারাদির ব্যবস্থা, সংসারের 
অপরাপর পরিজন বর্গের মৃতন যা তা ছিল না। নিজের ব্যবস্থা খুখ ভাল 
বনক্কমই ছিল। আর শখ্যার সাঙ্গ সম্ভা দু'ফেন-নিভ না হউক, কোন অংশে 
মন্দ বা অনুধকর ছিল না। নিজ দেহ ও ইঞ্জিয়ারীমের জন্য এই কএঁকটি 
বিষয়েই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। লক্ষ লক্ষ বাধা,বিদ্ব উপস্থিত হইলেও 
এগুলির বেন্টাকে জীবন কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিত না। 


জীবনকে এক দিলেন জন্যও অর্থ হীন হইতে হয় নাই। কারণ পাটোয়ারের 
টায় জীবনের বুদ্ধি অতি তীক্ষ ও বক্রছিল। সেই প্যাচোয়া বুদ্ধি খেলাইয়াঃ 
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'ীবন ছলে, বলেও কলে কৌশলে, লোকের প্রোথিত অর্থ বাহির করিঘা ঠাইত | 
পরুশ্রী দেখিলেই জববনের মূন চঞ্চল হইয়া উঠিত । যতক্ষণ না তাহাকে এভ্রষ্ট 
করিত, ততক্ষণ জীধনের চঞ্চল মন কিছুতেই স্থির হইত না। কিন্তু জীবনের 
বাহাদুরী ছিল এই যে, জীবন কখন কাহারও ধন সম্পত্তি চুরি করিয়া? বা বল 
পুর্র্বক গ্রহণ করিত না| যাহার ধন সম্পত্তি তাহার হাত দিয়াই, পাটোস্কারী 
বুদ্ধির কৌশলে ফাক দিয়া বাহির করিয়া! লইত । 

জীবনের মুখে মিষ্টতার ভেয়ান করা, কপট মিত্রতা সংস্থাপনের অতি অপূর্ব 
সন্দেশ; আর অন্তরে, ঘনীভূত করা, শক্রুত। সাধনের, ভীষণ হলাহল। এই 
কাপকুট সদৃশ হণাহলের সঙ্গে ই অপুন্ব সন্দেশের এমনই খনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, 
লোভে ভুলিয়া িনি একবার গলাধঃকরণু করিতেন, তিনি তদদণ্ডেই জ্ঞান 
থাকিতেও অজ্ঞানের সযু হইয়া সর্ধাস্ব খোয়াইতেন। অর্থাৎ জীবনের মিষ্ট 
বাকপটুতা শ্রবণ করিব1 মাত্রই শোককে যেন ভেন্বী লাগিয়া যাইত, আর 
ভেন্ীতে ভুলিয়া লোক স্বহত্তে জীবনের হস্তে সর্বা্থ তুলিয়া দিত ও অবশেষে 
সর্বস্বান্ত হইয়া পথের তিখারী হইত। জাগ জু্বাচুরিতেও জীবন বিলক্ষণ পটু 
ছিল। জীবনের কৃত জাল ফেরাপিতে পড়িস্াও অনেককে সন্বস্বাস্ত হইতে 
হইয়াছে । এখন বেশ বুঝিতে পার! গেল যে, জীবন যাহা কিছু ধন সম্পত্তি 
উপাজ্জন করিয়াহিল, সকলই কেবল কুঠিলতা কপটতাদি অসছুপায় অধলম্থন 
করিয়া। জীবনের সংসারে লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। স্ত্রী, পুজ, 
পুজ্রবধূ। কন্যা, জামাতা, পৌন্র, পৌল্রী, দৌহিত্র, দোহিভ্রী, ভগিনী, ভাগিনের 
দাস, দালী ইত্যাদি করিয়া সর্বরকমে প্রায় ৪০1৪৫ জন হইবেক1 ইহাদের 
সকলের তরণ পোষণ সকল সময় জীবনকে করিতে হইত না বটে। যাহা হউক, 
অবস্থার পরিবর্তনে জীবন ক্রমশ বৃদ্ধ হইয়া পড়িল। এই বৃদ্ধ অবস্থায় জীবন এক 
দিন তাহার হুসজ্জিত প্রমোদ প্রাসাদে পৌন্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহি্রী 
দ্রিগকে লইয়] ক্রীড়া কোতুকাদি করিতেছে, এমন অময় অকস্মাৎ কএকজন্‌ 
রাজ দৃত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা হাতে লইয়া জীবনের প্রমোদ প্রাসাদে বল পূর্বক 
প্রবেশ করিল এবং ত্রণড়া কৌতুক পরায়ণ জীবনকে ভীষণ পরাক্রমের সহিত 
আন্রেমণ করিল। ছুই তিন দ্রিন অবিশ্রাস্ত বল প্রয়োগের পন জীবনকে পরাস্ত 
করত গণ্ধবহ বায়ু যেরূপ পুণ্প হইতে গণ্ধকে জেবলীলা ক্রমে বহন করির। লইয়। 
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ঘায়, বাঁগ্জদূতগণও সেইরূপ অদৃশ্য ভাবে ও অবলীলাক্রমে জীবনকে লইয়া রাজ 
দ্ররবারে উপস্থিত হইল। 

অকম্মাৎ মস্তকোপরি কুলীশ পাত সম এই দুর্ঘটনা দেখিয়া আত্ম হথাভিলাষী 
ও আত্ম শ্থধাভিপাষিনী জীবনের পরিজন বর্গ স্ব শ্ব জুখের ভাবী বিস্ব ভাবিয়া 
হুখদ[ত| জীবনের জন্য মর্জকে ও বক্ষে করাখাত করিতে করিতে উচ্চেঃখরে 
কেবল রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। পরস্ত জীবনের উদ্ধারার৫থ কেহই কে'ন 
প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিল ন। ক্ষণকাল পরেই কতিপয় 
প্রতিবাসী ও অন্যান্য কএকটী আস্মীয় স্বজনের সাহায্যে জীবনের আগার খানি 
পোড়াইয়! দেওয়া হইল। | 

রাজাদেশে কিছু দিন হাজতে থাকিবারু পর জীবনের বিচার আবম্ত হইল। 


বিচার আরত্ত হইবার দিন বিচার পতি অপরাধীর নির্দিষ্ট স্থানে জীবনকে 
দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, “তুমি আত্মারাম বিখ্বানকে হত্যা করিয়াছ বলিয়া, 
তোমার নামে মোকর্দমা উপস্থিত হহার বিচ।র করিবার নিমিত্তই তোম।কে 
আসামী রূপে এই বিচারালয়ে হাজির করা হইয়াছে ।” তুমি দোষী কি 
নির্দোষী ? 

জীবন | হুর! আমি এই হত্যার কিছু মাত্রই অবগত নহি। হুততরাং 
নির্দোষী। 

বিচার পতি। নির্দে'ষিতা প্রমাণ করাইবার সাক্ষী তোমার আছে ? 

জীবন।__হুতুর! অতি অল্প সংখ্যক সাক্ষ'ই আছে। বেশী কেহ এখানে 
উপস্থিত নাই। 

বিচার পতি] কতজন সাঙ্ষণ উপস্থিত এবং সাক্ষীগণণের নাম কি বল। 


জীবন। হুজুর! আমার সাত জন মাত্র সাক্ষী উপস্থিত আছে। তাহাদের 
নাম £--১। লোচন চৌকিদার । ২। শোণা মণ্ডল। ৩। বাসামন্দ। 
৪। রসিক পাত্র। ৫। গুপ্ু সেবক কর। শ। চরণভূয়ে। ৭: চিত্তরগ্রন 
গুপ্ত। হুজুর! শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে, সর্বত্রই ইহার। সর্বদা 
আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিপ | আমি যে হত্যা অপরাধে আপরাধী নয়, তাহার 
প্রমাণ ইহাদের জবানবন্দিতেই প্রকাশ হুইবেক। অধিক আর কি বলিব। 


মাঘ, ৯৩২1] ভক্তি | ১৭৫ 








বিচারপতি সরকার তরফের উকীলগ চিন্ত-প্রকাশ বাবুকে সম্মোধন করিয়া 
কহিলেন, "আসামী পক্ষের সাক্ষীগণের জবান বন্দি লওয়া হউক।” চিত্তপ্রকাশ 
বাবু অতি আনন্দের সহিত বিচারপতিকে অভিবাদন পুর্বক দণ্ডায়মান হইলেন 
ও আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী লোচন চৌকিদারকে হাজির করিবার নিমিত্ত 
বিচারালয়ের জনৈক চাপরাশীকে আদেশ করিলেন। চাপরাশী আদেশ পাইবা 
মাত্রই, প্রধম সাক্ষী লোচন চৌকিম!রকে লইয়া বিচার!লর যধ্যে উপস্থিত হইল 
এবঘ সাক্ষীকে যথারীতি সত্যপাঠ পড়াইয়া নির্দিষ্ট স্থানে ঠাঁড় করাইয়া দিল। 

সরকারী উকীল। তোমার নাম কি? 

প্রথম সাক্ষগী। আজ্জে, আমার নাম লোচন চৌকিদার । 

সরকারী উকীল। তুমি কি কাজ করিতে? 

লোচন চৌকিদার । আজ্ঞে আমি পাহারা দ্বিতাম | 

সরকারী উৎ্ীল। ঘুমাইয়া না জাগিয় ? 

লোচন চৌকিদার । আজ্ঞে জাশিয়া। 

সরকারী উকীল। তবে খুন হইল কেমন করিয়া? 

লোচন চৌকিদার | খুন কেমন করিয়! হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না 

সরকারী উকীল। তা যদি বলিতে পার না, তবে জীবনের সঙ্গে থাকিয়া 
করিতে কি? 

লোচন চৌকিদার । আমাকে যা দেখিতে বলিত আমি তাই দেখিতাম। 

সরকারী উকীল। আচ্ছা তুমি এত দিন জীবনের সঙ্গে থাকিয়া! কি 
দেখিয়াছ বল? 

লোচন চৌকিদার। সার কিছুই দেখি নাই, সকলই অসার দেখিয়াছি । 

সরকারী উকীল। সারই ব। কাহাকে বল আর অসারই বা কাহাকে বল? 

লোচন চৌকিদার । আজে, সতবস্তই সার, আর তা ছাড়া সকলই অসার। 

সরকারী উকীল। সত্বস্ কাহাকে বল! ষায় ? 

লোচন চৌকিদ্বার। আজ্ঞে সত্বন্থ বলিতে এক মাত্র পরাৎ্পর ব্রচ্গ বাঁ 
পরমাত্মা বা ভগবানকে বুঝায় । এই ব্রক্গ বা পরমাস্থা বা গবান ভিন্ন সকলই 
অবস্ত। 


১৭৬ ভক্তি | [১২ বর্য-৬ষ সংখ্য1। 








দরকারী উক্খল। তাহ। হইলে দেই ত্রঙ্থা বা পরমাত্া বা ভগবানকে 
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লোচন চৌকিদার] আজ্ছে ন! | 


সরকারী উকীল। তবে তুগি জাগিয়া পাহারা দিযাছ কেমন করিয়া বপিলে ? 
সার বন্ত যখন দেখিলে লা, তখন তুমি যে জাগিম। পাহারা দিছিল তাহা কেমন 
'ক্ষরিয়। বিশ্বাম করিব ৫ 


লোচন চৌকিদার হুজুব। আমি মিথ্যা কিছুই বলিতেছিনা। পাহারা 
প্রকৃতই জাগিয়া দিয়াছি; তবে হত্যা, কখন -কোথাত্--কি প্রকাধে হইয়াছে, 
তাছার খবর কিছুই জানি না। 


সরকারী উকীল। তুমি অঙ্ধের স্গায় কাধ্য করিযাঁছ, ভালমন্দ খবর কিছুই 
দেখিতে পাও নাই। যাও আর তোমার কিছু বণিবার আবশ্যক নাই। যাহা 
আবশ্যক তাহা প্রকাশ পাইযাছে। 


প্রথম সাক্ষীকে বিধায় দিৎ1, দ্বি শীষ সা শোন! মগ্ডলকে হাজির করিবার 
নিমিভ্ত চাপরাশীকে আদেশ করা হইল । যথ]1 সময়ে চাপরাশী দ্বিতীয় সীঙ্গীকে 
আনিয়া রীতিমত সত্যপাঠ পড়াইল ও নিদিষ্ট স্থানে দাড় করাইয়! দিল। 


সরকারী উকীল। তোমার নাম কি? 
দ্বিতীয় সাক্ষী । আচ্ছে, আগার নাম শোণা মণ্ডল । 
সরকারী উকখীল। তুমি কি কাজ্জ করিতে ? 


শোণ। মগুল। আমি জীবনের সঙ্গে থাকিয়া, যেখানে যা কিছু কথা বার্তী 
জীবন কহিত ও শুনিত তা সকলই শুনিতাম্‌। 


সরকারী উকীল। আচ্ছা খুনের কথা কিছু শুনিয়াছ বল? 
শোণ। মণ্ডল । জ্য/! খুন! খুন কি || কৈ আমি সেখ। কিছুই শুনি নাই। 


ক্রমশঃ 






ক 


৩৮57 বত মেবা ভ্তহ 





ভাক্তরান্নাতপ। চ সুক্কিউিক্তন্ত জীবননূ ॥ 


৪৭১ কর্তৃক পরিদর্শিত । 








কাম্পাদক 
£ 


দা বড ভট্টাচার্য্য | 


2টি টিটো ররর 
ভি কাখ্যালয়। 

ভাশাবতা জম, কোড়ার বাগ 

হ্ত্রে 


কা দক সক প্রকাশিত। 


নি, হাওড় 





ববিক্ক খুল্য সড়.ক১, টাক।। প্রতি খণ্ড %* দুই আন 


,সূচীপত্র। 


( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্বা লেখকগণ দায়ী |) 


বিষয়। লেখক। পত্রাঙ্ক। 
প্রার্থনা শ্ীদীনেশ চন্ত্র ভট্টাচার্য ১৭৭ 
অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীযুক্ত বামাচরণ বহু । ১৯৭ 
ঘদ্দি ভুলে বাই নাম তমহেচজ্ শরম ১৮৫ 
উল বংশধব্দন ভীহরিদান গোস্বামী ১৮৪ 
ভ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার ধর্শ-গৌরব! গযোগে মোহন খোষ ১৯৩ 
গ্রপমের প্রার্থনা শ্রীব্জিয়নারায়ণ অ।চাধ্য ১৯৯ 
জঅম্পাদকটীয় ২০২ 
কুকক্ষেত্রে শ্রীকফ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ । জ্রীচ শীচরণ মুখোপাধ্যায় ২০৪ 


ভক্তবুন্দের বিশেষ আগ্রহে আবার তিন মালের জন্ট, 


ভক্তির গ্রাহকগণের অপূর্থ সুযোগ । 
আগামী ৩*শে বৈশাখের মধ্যে যিনি ১২ টাকা! জমা দিয়া ভক্তির বর্তমান 
১২শ বর্দের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তিনি বর্তমান বধের প্রথম সংখ্যা হইতে 
১২শ্‌ সংখ্যা! পর্যন্ত ভক্কিতে! পাইবৈনই অধিক নিযুলিখ্থিত পৃস্তকাবলী বিশে 
ছুলভ মুল্যে পাইবেন। মনে রাখিবেন বিশেষ আগ্রহে মাত্র তিন মাসের জন্য । 


পুস্তকের নাম। সাধারণ মুল্য । গ্রাহকের পক্ষে । 
হ্লীতি ধেন্ভাবোদ্দীপক গীতি কাব্য) 1০০ |] 
আমির) বিন্দু /০ 1০০ 
শ্রীচেতন্য চরিত ৩/০ ৪ 
খবধূত নিত্যানন্দর ৩)৯ ১৬ 
ইরিবোল (গর তপঞ্চবিংশডি উপহার সহ) ৯২ ॥ 
বৈকবদর্পণ (১ম ও ২য় ভাগ একত্রে) ১২. ৮ 
ঘম্পতী দর্পণ 19/০ ঞ 


ওয় বধ হইতে ১১শ বর্ষের ভক্তি 


টি ২ 
একত্রে পৃথক ভাবে বান্ধান 
প্রতি বব ১২. ০/$ 
ঈীনবন্ধু,বেদাস্তরত্ব মহাশয়ের গরতিমৃর্তি ০) 7 


প্রত্যেক পুজকের ভাক মাশুল পুথক একত্রে সমস্ত গুলি লইলে ভাঃ মাঃ 
কলাণে। অধিক সংখ্যক বিক্রয় কারিকে কমিশনও দেওয়া হয়। 
ঠিকানা-- 
শ্রাদীনেশচল্ ভট্টাচার্য্য । 
ভাগবত শ্রম, ভক্তি কাধ্যলয়। কৌড়ার বাগান, হাওড়া! 


ভীঙ্গীরাধারমাণোহাধতি 





অপ চারা পরার পা নক আরা সর্প ৫ পার ক পধেপাজারোরঞরতে আ 
সপ্ন 





১২শ বর্ষ ৭ম অখ্যাত ফাল্কন | সন ১৩২০ নাল। 











ভক্তি হনপ দশনঞ্চ দুঃখ শোকাতুরৎ প্রভো ৷ 
অনাশরম্নাথক নাঙ্ি মাৎ মধুহুদূন ॥ 
হে দযাযয় প্রো! আমি নিতাগ্তই ভক্তিহীন, তাই দুখে ও শোকে অতিশয় 
কাতর হইয়। জাশ্রমভীন অবহ্থায় শোমার অক্জ-সন্তাপভারী অভয় পদ-মুগলে 
আশ্রয় লইখাম, ছে অনাথবঙ্গো! ভে মধুহদন ! আমায় রুপা কর। 
বিপদবাত্রণ! মনে বড়ই সাদ হয় যে, সন্রা তোমাকে ডাকি, সর্ধণ! 
তোমার ভ।বে থাকি, কিন্ত অনন্ত লীলাময় | তোমার যে কি লীলা কি চক্র 
তাহা বৃঝিতে পারিনা, জল বিশ্বের স্যাঘ্ আমার মনের আশ। মনেই লঘ্ষ হইয়া যায়, 
কাধ্যে পরিণত করিতে পারি না। কত রকম প্রতিকূল অবস্থা যে অলক্ষিত ভাঁবে 
আমার হৃদয়ে লুক্কাইত আছে তাহার অন্ত নাই । সালিয়া গুঞ্জিয়া তোষাকে 
ভাবিব, তোমাকে ডাকিব, প্রাণ ভরির। একটু তৌমার নামগ্ণ কী্ন করিয়। 
তাপিত প্রাণ শীতল করিব বলিরা যেমনই উপাঁসনাদ প্রবৃত্ত হই, অমনিই 
কোঁথা হইতে যে নানান্ূপ ভাবনা চিন্ত। আপিয়া তাহাতে বিচ্বেপ জন্মায় তাহা 
বুঝিতে পারিনা । তাহাদের এমনই আশ্চধ্য মোহিনী শক্তি যে, একবার কোনও 
প্রকারে হদর়ে প্রবেশ করিলে কর্াক্ষম আমার ইন্দ্রিয় সকল সমস্ত কার্য ভুলিয়া 
একেবায়ে উহাদের দাস হইয়। পঠড়। খন ব্ছ ঘহ্েও স্ইে চপ ইজি 
গুলিকে ঠিক ভাবে পরিচাগন। কৰিতে পারি না। 


* ৭৮, ভক্তি । | ১২শ বর্ষ--৭ম সংখা? । 








নানা প্রকারে ভূগিয়া ভূগিয়া ও সাধু গুরু বৈশ্বের অযাচিত অপরিসীম 
দয়া বলে আমার এইটুকু বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমার কপা শক্তি ভিন্ন, আমার 
ভজন, সাধন, স্মরণ, মনন কিছুই হইবার উপাদ্ধ নাই | তাই আজ ব্যথিত হুদয়ে 
কাতর ভাবে প্রার্থনা যে, নদীর বেগ যেমন শত শত বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া কি 
জন সমাঞ্জে কি নির্জন বন পথে তরতর বেগে তাহার প্রাণ স্বরূপ সমুদ্রাভিমুখে 
ধাবিত হয়, তাহার যেমন কাহারও নিন্দা বাঁ স্তন্চিতে মেই বেগ সম্বরণ হয় না, 
কেহ তাহাকে দেখুক বা না দেখুক সে যেমন দিবারাত্র গ্রাহ্থ না করিয়া মাস, খতু, 
পক্ষা্দির অপেক্ষা না করিয়া সর্বদাই উত্তরোত্তর প্রবলবেগে সমুদ্াভিমুখে ধাবিত 
হয়, হে কুষ! আমার জ্দষের বেগও সেইরূপ ভাবে যাহাতে নিরস্তর তোখার 
দিকে চালইতে পারি তদন্ুরূপ শক্তিদাও | জাঁংসারিক নানাবিধ বিদ্ব বাধাতেও 
যেন সাধন প্রবৃত্তি নিবৃত্তা না হয়। তোমার কুপাশক্তি না পাইলে এই দুর্বল 
হুদয়ের বেগ নিরন্তর তোমাতে কিছুতেই রাখিতে পারিব না । বড়ই বিপদে 
পতিত, নাথ! একব।র কুপ1 দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ যে, ভুগিয়া ভূগিয়া অসার 
ভাবনা ভাবিয়া ভাবির, তোমার সাধনের দেহ, তোমাকে লাভ করিয়া ধন্ত 
হইবার দেহ আজ কতর্ণর জধন্য হহয়াছে, আজ কাতর প্রাণে দ্বীনহীন তোমার 
শরণাগত আমাকে দয়া করিয়। শক্তি দাও ! 

আর একটা প্রার্থনা নাথ ! ধেন শক্তি দিবা অপক্সাবস্থাতেই অমনি পরীক্ষ! 
করিতে আরম্ত করিওনা? একেইতো এইসকল বিদ্বা বিক্ষেপের জালা 
অস্থির ইহার উপর যদি তুমি আবার পরীক্ষা করিতে আরস্ত কর শর্থাৎ বিদ্বের 
উপর বিদ্ব, বিক্ষেপের উপর বিক্ষেপ পিয়া ভাব পতুীক্ষা করিতে চাও, তবে আর 
নিস্তার নাই । আমাকে তাহ। হইলে নিশ্চয়ই এই উন্চ মনুষ্য শ্রেণী হইতে দ্বনীত 
কৃমি কীটে গিয়। পড়িতে হইবে। আমি ছাত্র, তুমি গুরুমহাশয়, যদি নিতান্তই 
পরীক্ষার ইচ্ছা হয় তবে আগে ভালরূপে শিক্ষা রা, শিক্ষা পরিপক্ক হইলে 
তারপর যথেচ্জ। পরীক্ষা করিও অপকাবস্থায় পরীক্ষা করিয়া হতাশ ও অমঙ্গল 
রূপ বিষ্ময় ফল ফল্লাইওনা। এক্ষণে আমাকে এমন ভাবে শিক্ষা দাও যাহা- 
দ্বারা তোমার ভাবের, তোমার মিশর, তোনার অচিন্ত শক্তিম্য গ্রভাব প্রত্যক্ষ 
করিয়! জুদয়ে বদ্ধমূল সংস্কার জন্মাইতে পারি, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় 
সকল কাধ্যের শির়ন্তা এই ভাবটা দু ভাবে ধারণা হইবার পরে তোমার 
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যত ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিও । এক্ষণে আর বিপদ্দের উপর বিপদ দিয়া খভাবতই 
যে চঞ্চল চিত্ত তাহাকে আরও চঞ্চল করিওনা। ইহাই আমার তোমার নিকট 
কাতর ভাবে প্রার্থন]। 
ভাবের প্রতিরোধক বিক্ষেপ সকল দূর করিয়া তোম।র প্রতি একাভম্ত নির্রত। 
দ্রাও, ছুর্নিবার সংগার চক্রের ঘোর পরিবর্তনের মধ্যে পড়িধাণ্ড যেন মনকে 
তোমার অভয় পদ মূলেই নিযুক্ত রাখিতে পারি ॥ অন্তধ্যামিন! অন্তরের যথার্থ 
বেদন। জানিয়। দীনহনকে দয়া কর। 
“দয়াক্র হে দীনবন্ধু এ অধম দীনজনে | 
কপাকৰি দওহে দেখা এ আতুঝ অধমে ॥ 
(বৃথা) গেল নাথ জনমতো।, তোমার দেখা পেলামনাতো 
দাওহে আমায় ভাব নেত্র 
দেখি তোমায় হৃদামনে॥ 


(আমার) হ্দ।ক!শে সঙ্চিদানন্দ উদয় হ'য়ে দাও আনন্দ 
(তোমায়) দেখ বাড়বে আন্ন্ন 
পুজিব নাথ অযততনে ॥” 


শদঘনেশচ [চাধ্য। 


ভাপ্রারৃত রা রা | 
| শ্রীধুক্ত বামাচরণ বস্থ লিখিত । ] 


কৃষ্ণভক্তি রণভাবিতামতিঃ 
ব্রীয়াতাৎ যদি কুতোহপি লভ্যতে । 
তত্র মূলামপি লৌপ্যমেকলং 
জন্মকোটিসুকৃূতৈন” লত্যতে ॥ 
ছুল'ভ মানব জীবনের সর্ব গুহাতম রহস্ত উদঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে 
পরম মন্্ললয় লোকপাবন ক্্রীশৌরাঙ্গ হুন্দর যখন সর্ধশাওবিদ্‌ সিদ্ধ গক্ত 


২৮০ ভক্তি । [ ১২শ বর্ম”৭ম সংব্যা। 








ঝাঙ্গ রামানন্দকে কৌশলে জীবের সাধ্য-সাধন তত্ব জিজ্ঞানা করিতে ছিলেন, 
তখন মেই .গোদাবরী তীরে বিষ্ঞানগরে উল্লিখিত পরম গুহা বিষ্টাটী প্রকটিত 
হইল। পুরুযার্থ সঞ্চযই মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। নিরীহ উদ্ভান্ত 
জীব অসত্যকে সত্য বুধ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুকমার্থ চতুষ্টীর লভার্থে 
কর্ম কাণ্ডে এবং জ্ঞান কাণ্ডে যাইয়া মজিতেছে, ফল যেমন বন্ধন তেমনই 
থাকিতেছে তবে হয়তো! লৌহ শৃঙ্খণের পরিবন্তে বণ শুখপ ছুটিতেছে। ডুি 
মুক্তি” স্পৃহা অশান্ত জীবধুলকে আরও অশান্তি প্রদান কারতেছে--অই 
দেখ-_. 
কেহ হুখে কেহ দুঃখে করে ব্যয় ভোগ। 
ভক্তি গন্ধ নাই যাতে যায় ভব রোগ ॥ 
তাই প্রথমে আগড়োমূ বাগড়োম্‌ বলিয়া রায় রাম।নন্দ এতক্ষণে আমল 
কথাটি বলিতেছেন; অবিদ্যা মোহাচ্ছ্ জীব শান্ের নিশুট্৫থ না বুঝিয়। আবও 
বিপন্ন হইতেছে 
অজ্ঞান তম্রে নাম কহি যে কৈতব। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাহ! আদি সব॥ 
তার মধো মোক্ষ বাহা কৈতব প্রধান। 
যাহ! হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তধ্ণান ॥ 
কৃঝ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কন্ম। 
মেহু এক জীবের অজ্ঞান তমে। ধন্ম ॥ 
সুতরাৎ প্র্ণত পুকরুষার্থ কর্মকাণ্ডে বা জ্ঞানকাঞ্ডে নাই। চরম পুর্ুযার্থ 
হইল প্রেম! 
কৃষু, বিষয়ক প্রেমী পরম পুকুযার্থ। 
যার আগে তুণ তুল্য চার পুরা ॥ 
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমান 'নাসত সিন্ধু । 
মোক্ষাদ্ি আনন্দ তার নহে একবিদু॥ 
গেই ম্চিদানন্দধাম, পুকুষার্থ-শিরোমণি, প্রেম্চিন্তামণি পাইতে হইলে 
বিষয়াসক্ত ছুষ্ট মনটাকে কুষ্*-ভঞ্তিরমের ভাবনা দরিয়া উহাকে একে- 
বারে রগগোল্লার হায় কুষ্খ-ভক্তি রম ভাবিত করিতে হইবে, যেমন 
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কাম কিন্কর যখন প্রাচত কামে মোহিত হয় তধন তার দেহ, মন, বুদ্ধি এক্বোরে 
কাম রূমে ভাবিত হইয়া তাহাকে পশু করিয়া ফেলে তাহার উত্তম বুদ্ধির 
বিকৃতি সঙ্গটন হয় সধ্যম প্রম্নাশী মন অনত্যত হইয়| ক্ষেপিয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বেহ বিকল হইয়া পড়ে ভাই বেণকত। সন্দলোকগুরু ব্রন্গাকে কামান্ধ ষণ্ডের 
সায় কন্তার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রধাবিত দেখিতে পাই, ইন্দ্র চন্রের ত.কথাই 
নই মহাযোগীন্্ সন্দত্যাশী শঙ্ককেও মোহিনশ শুত্তি দর্শনে আত্মহারা পাগল 
হইতে দেখি বাস্তবিক রন ভাবিত চিত্ত হইলে তখন জীবের আত্ম মত্যমের 
শক্তি আদৌ থাকে না তাহার জব্জেন্দিয় অবাধ্য হইহা পড়ে, জীব আবাদ 
তদ্ভাবে ভাবিতমতির গেলাম হইয়া পড়ে। সহত্র বর্ষ তগন্ভার ফল নিমিষে 
বিনষ্ট হয়। এইত গেল কাঁমরসের কথা ইহাইত আমাদিগকে মজাইতেছে, 
প্রাকৃত কামান্ধ হইয়া আমরা অবস্কে বস্থ করিয়াছি, অকন্মুকে গুকম্ম করিয়াছি 
কাচকে কোহিণুর করিয়া গরবে চন্মু লাল করিয়: আছি দেবতার হুপবিত্র রতন 
সিংহাসনে মায়ার মোহিনী শুভিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কায মন প্রাণ তাহারই 
আতব্রাধনায় সুজি আছে | আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই ভক্ত 
প্রবর শ্রীল নরোভম ঠাকুর কাদ্িয়া কীদিয়। বলিয়ছেন-- 
কামে মোর হত চিত, নাহি মানে নিজ হিত 
মনের না ঘুচে হুর (সনা। 

এইত গেল কামরস ভাবিত চিত্তের চিত্র । ভগবং কুপা হইলে এই চিত্র 
উলটিরা যাইতে বেশী বিলম্গ হয় না। চিভ:ঘণি স্পর্শ মাত্রই লৌহ কাঞ্চন 
হইয়া] যায়। কু কুগায় কোথা হইতে এক অপুষ্দ অগ্রাকৃত রম আসিষ। 
ভীবের একুত-রস-দুষ্ঠ চিনের কাঁয়কে একেবারে নিল করিয়া আস্মন্াখ 
করিয়] ফেলে, কামের স্থান প্রেম আনিয়া দখন করিয়া লয়। মাখাদেবীর 
সেই অতি পুরাতন ভূত্যটা তখন প্রেমরন ভাবিত হইয়া দিব্য শক্তি সম্পন্ন হয়, 
চৌরাশীতিলক্ষ জীবনের অতি প্রিষ্ধ ভোগ্য বন্তগুপিকে দূরে_অতি দূরে পরিহার 
করে, মায়ারচিত সুদৃঢ় সুবর্ণ শুঙ্খলগুলি হাসিতে হাসিতে টুক টুক্‌ করিয়া 
কাটিয়া ফেলে, তাহার গেই প্রেমোজ্জল দিব্য ঘুত্তির নিকট পাপ প্রলোভন 
আর টিকিতে পারেনা যেন দেহ ধর্ম, লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম ইহকাল পূরকাঁল 
একে একে মরির! পড়ে। রম বৈ মং তাহাকে আত্মা, করিয়াছেন 








তাই সেই ভাগ্যবান পূর্ণমান্রায় কৃষ্ণ-তক্তি-রস-ভাবিত হইয়াছেন। এই 
রস ভাবিত মতির সর্বোত্তম চিত্রটী মানস নেত্রের সম্মুখে রাখিয়া রসাচাধ্য 
শ্রীপাদ রূপ গোধামী এহ রস বিকারে বিভিন্ন পধ্যায়ের বিভিন্ন অবস্থা কিরূপ 
নিপুণতার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন দেখুন, কৃষ্ণপ্রেমোন্মদি নী শ্রীমতী রাধা- 
রাণীর চিত্রে ইহার দশটা দশা যেরপ প্রস্ফ,টিত হইয়াছে জীবে গে সব ভাব 
(বিকাশের পুর্ণাভিব্যক্তি অসস্তব। 

লালসোদ্বেগ জাগধ্যাস্তানবং জড়িমাত্রতু। 

বৈয়ুগ্রৎ ব্যাধি কণ্যাদেো। মোহো মৃত্যুর্দশাদশ ॥ 

(১) লালসা (২) উদ্বেগ (৩, জাগরণ (৪) কশতা (৫) জড়িম। হিতাহিত জ্ঞান 
রাহিত্য ও শ্রবণাদির জড়তা (৬) বেকগ্র অর্থাৎ ছুর্মার ক্ষোভে চিত্ত চাপল্য 
(৭) ব্যাধি অর্থা ইষ্ট বস্ত অগ্রাপ্তি হেতু শরীরের পারুবর্ণতাও উঞ্ণত। 
(৮) উন্মত্ততা (৯) মোহ (১০) মৃত্যুর উদ্ভম। এইদশবিধ লক্ষণ কৃষ্-রস- 
ভাবিতা মতিতে লক্ষিত হয়। 

গৃহকম্মানুরতা কুলবধুর শ্রুতিমূলে মুরলী বাজিয়। উঠিল কর্ণরন্ধ, দিয়া 
সে মধুর মুরলীরব-মাধুরী মরমে পশিয়া একটা উপট. পালঢ, বাধাইয়[দিল 
প্রবল লালসায় শ্রীমতী উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন-_ 

অপরূপ তুয় মুরলীর ধ্বনী। 
লালস। বাড়ল শব্দ শুনি ॥ 

লালসা! বাড়িয়া বংশীধারীকে দ্রেখাইবার ফন্দী করিল সরলার মূন “কোন্‌ 
বনে মুরলী বাঁজে চলো দেখে আগিগে” বলিতে লাগিল, গুরুগরজন লাজ 
ভয় ইত্যাদি বাঁদর সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল শেষে বালিকা স্থির করিল 
“ন] হয় ত্যাজি লাজে যাই যে বনে মুরলী বাজে” তখন অবোধিনী ফাদে পড়িয়। 
গেল সেই শ্রীষমুন। কুলে নীপতরুমূলে নীরদ্ব বরণ কি দেখিয। উদ্বেগে ধনী 
অস্থির হইয়া পড়িল, মনপ্রণ আকুল হইর! পড়িল । 

কিরূপে এরূপ দেখি কেহ্‌। 
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥ 

উদ্দেগ্ন বৃদ্ধির সঙ্গে দেহধর্্ম বিরুরিত হইতে লাগিল জাগরণ ও কৃশতা 
আসিয়। উপস্থিত হইল। 


ফান্তুন, ১৩২০ 1 ] ভক্তি । ১৮৩ 








জাগিয়া! জাগিয়া হইল ক্সীণ। 
অমিত চাদের উদ্দয় দিন॥ 
ক্রমেই সেই রোগের শ্রীবুদ্ধি-- 


জড়িত হৃদয় করিয়া ভেদ। 
অতি বেয়াকুল কো মহে খেদ॥ 


জড়িমা ও বেয়গ্র আদিয়] সব্লার দেহ মনকে একেবারে গ্রাম করিল, 
ব্যাধির নিবুন্তি জন্ঠ সহচরিবুন্দ কতন। শুশ্রুবা করিতেছে মম ক্রেমে তাহ। 
হিতে বিপরীত হইতেছে পদ্মপত্রের সংস্পর্শে দেহ শীতল ন হইয়া! আরো উ্ণ- 
তর হইতেছে, শৈত্য করিতে উন্মত্ত] দেখাদিপ বিষুটতৈলের নাম শুনিতে 
মোহ আসিল অবশেষে হেম বরণীর কনক কান্তি সাদা হইলেন। নিশ্বাস 
বাদুর রোধ হইল এই ত বুঝি সেই দশম দশা-__মৃত্যুর্দশ। | 
পার বরণ বেয়াধি বাধা। 
মুরছি নিশ্শীম তেজস রাধা ॥ 
অব যদ্দি তুহু' মিলন তায়। 
গেকুল মঙ্গল সবহি গায় ॥ 
কবি ব্টিতেছেন এই ক,্ভক্তি রসভাবিতাকে নাঁচাইবার অন্ত গুধধ নাই 
ওধধ কেবল এ শ্যাম নাম 


জ্ঞানদাস কহে শুনহে শ্যাম! 
জীবন ওষধ তু'হারি নাম॥ 


ইহাকেই বলে কু ভক্তি বস ভাবিতা মতি । কিন্ত ইহা মিলিবে কিরূপে 
রাম রায় বলিতেছেন এই অমূল্য নিধির অন্য কোন মূল্য নাই ইহার একমাত্র 
মূল্য হইতেছে লৌল্য অর্থাৎ প্রবল লালসা এই লাপমাটা কোথায় মিলিবে ? 
কোটা জন্মের সঞ্চিত পুণ্যেও সেই ছুল্লত বন্ত মিলেনা ! দিগপিগন্ত প্রসারিণী 
খর তত পদ্বানদীয় মূলানুসাঁধন চেষ্টায় আমরা যদ্দি উজানগতিতে যাইতে 
থকি তবে যেমন দেখিব গোমুখশর অফুরাস্ত উৎসই শ্রী বিশাল জলরাশীর মূল 
আকর তদ্রুপ এই কষ্প্রেমসিস্কুর মূল খুজিলে আমরা দেখিতে পাই মুলে 
রমো বৈ সঃ শ্রী নন্দদুলাল-- 


১৮৪ ভক্তি । [১২শ বর্ষ- ৭ম সংখ্য]। 





বুন্দামনে অগপ্রীকুত নবীন মদন। 
কাম গায়িত্রী কামবীজে যায় উপামন ॥ 


অগ্রাকৃত ধামের এই অগ্রাক্ুত কামদেব আমাদের সর্ধ-প্রকার অগ্রাকৃত 
কামনার অধীশ্বর তিনিই বুসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ' তাহার রূপ অনস্ত 
গুণ অনন্ত মাধূর্য ও অনন্ত | 
তাছাঁর পরিচয় ভাষায় বর্ণন! কে করিবে ? তবে ভজননিষ্ঠ লীলারসে নিমগ্প 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহ1 বলিয়াছেন তাহাই আপনাদিগকে উপহার দিতেছি-- 
সৌনদধ্যানৃতগিন্থুভন্গললনা চিন্তাদ্রিমতপীবকঃ 
কণানন্দিসনন্মরম্যবচন্ঃ কোটানুশবতাঙগক£। 
মৌরভ্যামৃতসতপ্লবাৰৃত জগত্পীঘুষরম্যাধরঃ 
ভ্রীগেপেন্জহৃতঃ স কর্ধতি বলাহ পঞ্েন্দিয়াণ্যালি মে ॥ 


কষ্ণরূপ শন্দস্পর্শ শৌরভ্য অধর বস 
যার মাধুধ্য কহন না যাঁয়। 
দেখি শোভিত পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন 


চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায়॥ 
মখি হে শুন মোর ছঃখের কারণ । 


মোর পঞ্চেপ্িষ গণ মৃহালম্পট দহ্যগণ 
সবে করে হরে পরধন ॥ 

এক অশ্ব একক্ষণে পচ পাঁচদিকে টানে 
এক মনকোন্‌ দিকে যায়। 

এক কালে সভে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে 
এ ছুঃখ সঙ্েন না ষায়॥ 

ইঞ্জিয়ে না করি রোঘ ইস্থা সভার কাহা দোষ 
কুষ্ণরূপাতি মহা আকধণ। 

রূপাদি পাচ পাচে টানে গেল পাচের পরাণে 


মোব দেহে না রে জীবন ॥ 


»যন্দি ভূলে যাই নাম। 
শাপত 08 -পসপ 
সংসারে সংসারী সান! 
বুঝিয়াছি কি ধে সাজ। 
আয় না বুঝা'তে হবে গৌর গুণ ধাম; 
য। হবার হ'ল শেষ 
যেতে হবে দূর দেশ 
এখন করিতে দাও একটু বিশ্রাম। 
খে'টেছি থাটুনী খুব 
তাতেও করি না ছংখ 
নামেই-প্রাণের ক্ষত হ'য়েছে আরাম । 
কিন্তু প্রভু এক তয় 
আগেই কহিতে হয় 
তথনো হইতে পারে এ অদৃষ্ট বাম; 
অভ্তিম সমগে যদি ভুলে যাইনম? 
দীন--প্রীমহেশচক্্ শর্মা । 





শীল বংশীবদন। 
[ পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামী লিখিত |] 

( পুর্বগ্রকাশিতের পর 1) 
ইহার কিছু দিন পরে ঠাকুর বশীবদন তীর্থ পরিভ্রমণ উদ্দেশ্টে দক্ষিণ দেশে 
গমন করিলেন । এই সময়ে তিনি লালা স্থানে শ্রীরুষফ্রে রসরাজ মুভির মধুর 
ভজন তত্ব প্রকাশ করেন॥ তীর্ঘভ্রষণ-ছলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রবন্তিত 
বিশুদ্ধ বৈষ্বধন্্ম জনসাঁধারণে প্রচার করেন। এই সুত্রে তাহার সহিত 
জগদানন্দ,। গোকুল, সোহন, মনোহর, শ্যামদাস প্রভৃতি গৌরচ্চক্তগণের 

চকু. 


১৮৬ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা। 





বিশেষ পরিচয় ও সখ্যতা হয়। এই সকল মহাজনগণ ঠাকুর বংশীবদনের 
শিষ্য শাখ। বলিয়া বিখাত । | 

সেই, কালে নিজ শাখা করেন প্রকাশ । 

তাহাদের নাম করি করিয়া নিধ্যাস ॥ 

শ্রীজগদানন্দ আর গোকুল মোহন । 

মনোহর শ্যামদাঁস আদির গণন ॥ বঃ, শিঃ। 

তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, নানাস্বীনে শিষ্য শাখা! প্রকাশ করিয়া ঠাকুর বংশীবদন 
নিজ গৃহে প্রত্যানমন কৰ্িলেন। গুহে আনিয়া শ্ী্রীবিধুপ্রিয়! দেবীর অপগ্রকট 
সংবাদ শ্রবণে মর্মাহত হইয়া ভুতলে পতিত হইলেন। বংশী বদন ঠাকুর এক্ষণে 
বৃদ্ধ হইয্জাছেন। প্রীগৌরাঙ্গ বিরহে তাহার দেহ জর্জরিত হইয়াছিল, এক্ষণে 
দেবীর অদর্শন জনিত শোকে প্রাচশন দেহ একেবারে অবসন্ন হইয়ী পড়িল) 
ভগ্রদেহ আরও ভগ্র হইয়া পড়িল। দারুণ দুঃখে ঠাকুর বখশীবদ্দন আর প্রাণ 
ধারণ করিতে পারিলেন ন৷। 
এক দ্বিনতিনি স্বপ্নে দেখিলেন শ্রী শ্রীমহী প্রভু তাহাকে বলিতেছেন “ওহে 

বংশী তুমি এক্ষণে লীলা সংবরণ কর। তুমিকি পুর্বের কথ। সকল ভুলিয়! 
গিয়াছ ?' প্রভুর এই স্বপ্রাদেশে ঠাকুর বংশী ব্দনের পুর্ব্ব কথ! স্মরণ হইল। 
তিনি মনে মলে প্রভুকে কোটী কোটা প্রণ!ম করিয়া পীড়ার ছল করিয়া ছুই 
পুত্রকে ডাকিয়া তাহাকে গঙ্গা তীরস্থ করিবার আদেশ দিলেন । 

এই মতে কিছুদিন অতীত হইল। 

এক দিন ন্বপ্পে গোরা বংশীরে কহিপ ॥ 

ওহে বংশী এই ললা কর সম্বরণ! 

ভুলিয়া! গেছ কি মোর মে দব বচন ॥ 

স্বপ্রেতে প্রভুর বাঁক্য করিয়া শ্রবণ । 

জ!গিয়া মনেতে ভাবে শ্রীবংশী বদন ॥ 

এমন দয়াল প্রভু না দেখি ভুবনে। 

ভুলিলেও নাহি ভুলে নিজ ভূষ্য জনে ॥ 

রজনী প্রভাত হৈলে পীড়া করি ছল। 

ছুই পুত্রে ডাকি বংশী কহেন সকল ॥ 


ফান্তন, ১৩২*।] ভক্তি । ১৮৭ 








বংশী বদনের ছুই পুত্রনিতাই. ও চৈতন্ত পিতার কথা শুনিয়া ও হার 
অবস্থ। দেখিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। বৈদ্যরাজকে ড।কিয়া আনা! হইল । 
বৈগ্ঠরাজ ঠাকুর বংশীবদনের অবস্থা দেখিয়া গঙ্গাতীরে লইফ়কা যাইতে তাহার 
পুত্রদ্বয়কে আদেশ দিলেন) ঠাকুর বংশী বদনের তখনও দিব্য জ্ঞান! তিনি 
পুত্রদ্ধয়কে ধর্দ্(পদেশ দিতে দিতে কহিলেন । 


বংশী কন ওরে পুত্র নিতাই চৈতন্য | 
তরিমুত্তির সেধা কর হইয়। অনন্য ॥ 


পুরাণাদি সস্ক শাস্ম করিলে ব্চাব । 
সিদ্ধ হয় কঞ্চ মুর্তি চিন্ময় আকার ॥ 


রসরাজ কুষ্ মূর্তি অপ্রাকৃত হয়। 
তোমাদের কাছে এই কহিনু নিশ্চয় । 


তাহার পর ঠাকুর বংশী বদন পূত্রদ্রয়কে কছিলেন "অদ্য নিশাহুখে আমি এ 
দেহ ত্যাগ করিব।” 
তবে তিনি কন আমি অদ্য নিশ! হুখে। 
এ দেহ ছাড়িব দেখি নাহি পাও ছুঃখে ॥ 
ঠাকুর বংশী বদনের প্রকুল্ল বদন জর্গশাছে দিব্য জ্যোতি নির্গত হইতেছে। 
দিব্য জ্ঞানে তিনি নিজ পরিবার, বর্গের সমক্ষে এই মকল কথ! কহিলেন। এই 
কথ! শুনিয়া মকলেই আকুল হুইয়া কান্দিতে জাগিসেন। ঠাকুর বংশী বনের 
পুত্রবূশ্ণ আসিয়া তাঁহার চরণ ধারণ ধরিয়া কান্পিতে লাগিশেন। তাহার 
জ্যেষ্ঠ! পুত্রবধ্‌ চৈতন্যের স্ব বহু মিনতি করিধা কান্ধিতে লাগিপেন দেখিয়া 
ঠাকুর বংশী বনের মন দ্রব হইল। তিনি জ্যেঠ। পুত্রবধূকে বিশেষ ম্নেহ 
করিতেন । রোকুদ্যমানা পুত্তব্ণুটাকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেনঃ 
“মাগে।! তুমি কান্দিতেছ কেন? তোমার গর্ভে পুনবায় আমি জন্ম গ্রহণ 
করিব। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিরাই আমি এই অঙ্গীকার 
করিলাম একথা তুমি কাহ।ও নিকট প্রকাশ করিও ন)।%? | 


সেই কালে গোস।ঞির পুত্রবধুগণ। 
প্রভুর চরণে পড়ি করেন রোদন ॥ 


১৮৮ ভক্তি | [ ১২শ বর্ষ. ৭ম সংখ্যা 


জরি নাজ 





জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্তের পত্ী সাধ্বী সতী । 
কান্দিতে লাগিল! বহু করিয়া মিনতি ॥ 
গোসাঞ্ি কহেন মাগো কেন কাদ তুমি। 
তোমার গর্ডেতে ছন্ম লভিব যে আমি ॥ 
ভুয়া প্রেম-বশ হঞা কৈনু অঙ্গীকার | 
মৌর এই কথ কাহ। না কর প্রচার ॥ 
তক্তগণ মিলিয়! হবি সংকীধর্তন যন্দের অনুষ্ঠান করিলেন। সংবীর্তন যজ্জে 
শ্রী ক্ীগৌরাঙগ হুন্দরকে আহ্বান করিয়া ঠাকুর বংশী ৰঘনকে গঙ্গাতীরস্থ করা 
হইল। ঠাকুর বংশী বদন গঙ্গা দর্শন করিয়। গঙ্গ'কে নানাবিধ স্তব স্বতি করিলেন 
নিজ ইট্ট মন্ত্র ম্মরণ করিলেন। শ্ীগৌরাজের প্রেমমন্ধ নাম সংকীর্ভন করিতে 
করিতে ভবলীল। সত্বরণ করিলেন । 
হা] পৌর বিশ্বস্তর পতিতপাধন। 
হ1 গদাধরের প্রাণ শ্রীশচীনন্দন ॥ 
সে দিল গ্রহণ। ভাগীরতী তীরে গ্রহণের সময়ে ঠাকুর বংশীবদন নর- 
লীল] সংবরণ করিলেন। তিনি নিত্য দেহ প্রাপ্ত হইক্জ! নিত্যধাষে শ্রীগৌরাল 
প্রভৃর সহিত মিলিত হইলেন। ভক্তমণ্ডলী সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে 
লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে যেমন দকঙ্লের মনে নিদারুণ সস্তাপ হইয়াছিল, 
ঠাকুর বংশীবদনের বিরহেও তাহাই হইল। সকলেই তাহার শোকে কান্দি 
আকুল হইলেন। ঠাকুর বংশীবদনের পরিবারবর্গ শোকাকুগ্গ হইয়া হাহাকার 
করিতে লাগিলেন। নদীয়াবামী সকলেই শোকের সাগরে ভাসিত লাখিল। 
গৌরাঙ্গ বিরহে যৈছে সস্ভাপ সবার। 
বংশীর বিরহে তৈছে এই যে প্রচার॥ 
ঠ[কুর বংশীবদন পঞ্চনামে বিখ্যাত ছিলেন । আ্রীবংশীবদন, বংশী, বংশী 
ঘাস, শ্রীব্দন, ও ব্দনানন্দ। বৈষ্ণব সমাজে তিনি এই পঞ্চনামেই পরিচিত 
ছিলেন। 
ঠাকুর বংশীবদন বৈষ্ণব জগতে রমরাজ উপাসনা! প্রচার করিঘা শ্রীশ্রীগৌ- 
ঝান্গ প্রতৃর আদেশ পালন কিয় গিয়াছেন। রায় রামানন্দ ও রূপ সনাতন 
গ্রতভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে প্রভু আমার সাধ্য সাধন সম্বন্ধে শিক্ষা ও উপদেশ 


ফান্তন, ১৬২৯] ভক্তি । ১৮৯ 








দিষাছিলেন। কিন্তু বংশী তাহার পুর্ববাবতারের অতিপ্রিয় মোহন মুবলশী। 
তাহার আবির্ভাবে শ্রীগৌরাঙ্ের মনে বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল এবং তাহাকে 
অতি প্রন নিন মনে করিয়াই রস-তন্ব সম্বন্ধে নিগৃড উপদেশ দিয়াছিলেন। 
ঠাকুর বংশীবদনের আবির্ভাব ন! হইলে কলির জীব রসরাজ উপদেশ তন্ব 
অবগত হইতে পারিতেন কিন! মন্দেহ.। 

কুলিয়া পাহাড় গ্রামে ঠাকুর বংশীবদনের পুর্ববপুরুষগণের স্থাপিত 
জী শীগেপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। ঠাকুর বংশীব্দন ও সেই গ্রামে প্রাণবলপত 
নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাহার প্রাণবল্পভ কে তাহ। আর বোধ হয় 
খুলিয়া বলিতে হইবে না। শ্রীকঞ্চের মুরলীরূপী প্রিয় অন্তরঙ্গ নিজজন ঠাকুর 


বংশীবদনের প্রাণ বল্পভ প্রীকুষণ স্বরপ শ্রীশ্গোরাঙ্গ মহাপ্রভু । 


উত্তর কালে শ্রবংশীবদন ঠাকুর বিহ্বগ্রামে যাইয়া! বাদ করেন। বিন 
গ্রামের ভট্রাচাধ্য মহাশয়গণ তাহার জ্ঞাতি। 


ঠাকুর বংশীবদন স্বভাব কবি ছিলেন। তাহার রচিত হুন্দর পদগুলিতে 
তাহার কবিত্ব শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার প্রীপকোজ্জল” 
নামে একখানি গ্রন্থও আছে। “্দীপা্থিতা” নামী কব্তা গ্রন্থধানি ও ঠাকুর 
বংশীবদনের রূচিত | 


ঠাকুর বংশীব্দনের বংশাবলী আছে কিনা জানিনা তীয় বংশধরগণের 
একটা বংশ-স্তস্ত শ্রন্ীগৌরপদ-তরঙ্গিনী হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 


বংশীবদন 


| 
| | 


চৈতন্ঠ দাস নিত্যানন্দ দাস 





॥ | 
রামচশ্্র দাস শচীনন্দন 
] 
| | ৃ 


রাজ বল্ল শ্ীবদড কেশব 


১৯১ ভক্তি । [ ১২শ বর্ম,_-৭ম সংখ্যা । 





ঠাকুত্ব বংশীবদন নিজ পুত্রবধ্‌র গর্ভে পুনরায় আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র বা রাঁমাই পণ্ডিত বংশীবপনের পৌত্র। শ্রীগৌরাঙের আদেশে ঠাকুর 
বংশীবদন দ্বিতীয় কলেবর ধারণ করিয়া পুত্রবধূর গর্তে রামচন্দ্রূপে জন্ম গ্রহণ 
করিয়। শ্রীগৌর।ঙ্গ দীপারম সাস্তাগ ও প্রচার করিয়া ছিলেন । জ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া 
দেবীর প্রিয় শিষ্য বশীবদন যধন রামচন্দ্র রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন 
তখন দেবী বালক রামচন্দকে দেখিবার জন্ত চৈতন্য গৃহে পদার্পণ করেন। 
সেখানে দেবীর সহিত শ্রী শ্ীজ্ঞাহবা ও সীত। দেবীর সাক্ষাৎ হয় । স্ী শীজাহুব 
দেবা রামচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র বলিয়। গ্রহণ করেন এব দীক্ষা দিয় কৃতার্থ 
করেন। * 

ঠাকুর বংশীবদনের রচিত কয়েকটা পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। ঠাকুর 
ংশীবদনের কবিত্ব শঞ্জির শ্রভৃত পরিচয় এই সকল সুন্দর পদাবলীতে জ্ঞাত 
হওয়াযায়। তিনি শ্রীগোরাঙ্গ লীগা স্বচক্ষে দর্শন করিনা যাহা কিছু লিখিয়া 
গিয়াছেন তাহা কলির জীবের ভজনাঙ্গ। কুপাময় পাঠক্বৃন্দকে ছুই একটা 
মধুর পদ প্রেমোপহার প্রদত্ত হইল] আশা করি তাহারা হহা আস্বাদন 
করিয়। হুখী হইবেন ।-- 

| জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ । 


গৌরাঙ্গ আদেশ পাএ£া, ঠাকুর অই্ছিত যাঁঞ| 
করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥ ক্রু 

আনিয়। বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব 
মহো সবে করে অধিবাস। 

আপনে নিতাই ধন, দেই মাল! চন্দন, 
করে প্রিয় বৈষ্ধৰ মন্তাষ॥ 

গোবিন্দ মৃদজজ লৈয়া, বাজে তা তা খৈয়। খৈয়া 
করতালে অদ্বৈত চপল। 

হরিদ|স করে গান, শ্ীবাস ধররে তান, 
নাচে গোর! কীত্তন মঙ্গল ॥ 

চৌদ্দিকে নৈষণবগণ হরিবোলে ধনে ঘন 


কালি হবে কীর্তন মহোৎসব । 


ফান্তুন, ১৩২০ |] ভক্তি | ১:১৩ 








অজি খোল মঙ্গলি, ব্রাধিয়ে আনন্দ করি, 
বংশী বলে দেহ জয় রব ॥ ১1 





ভাবাবেশে গোরা টা বিভোর হইয়া। 

ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া ॥ 

ক্ষণে ডাকে হুবলেরে ক্ষণে বসুদাম। 

ক্গণে ডাকে ভাই মোর দার্দা বলরাম 
ধবলী ,শ্যামলী বলি করযে ফুকার। 

পুরল পুলকে অঙ্গ বহে গ্রেমধার॥ 

কাগিন্দী যমুনা বলি প্রেম জলে ভাসে। 
পুরব পড়িলা মনে কহে বংশী দ্াসে॥ ২৫ 





শ্রীনন্দ নন্দন, শচীর ছুলাল 
চলে গোঠে পায় পায় ॥ 

রোহিন্নী কোঙবর, নিত্যানন্দ যায়, 
ভাইষার অগ্রেতে ধায়॥ 

শ্রাদাম সাঙ্গাইত অভিরাম শ্্রামী 
গাভী বংস লৈয়া চলে। 

সুবল পণ্ডিত, গৌরী দাম আমি, 
তুরিতে মিলিল দলে। 

নবদ্ধীপ আজি, গোকুল হইল, 
যেন দ্বাপরের শেষ। 

পরিকর আবে লইল পাঁচনি, 
ধরিয়া বাখাল বেশ॥ 

আব! আবা রবে, ছাইল গগন 
নুরগণ হেরি হসে। 

ত1 সবার সহ, গোঠেতে চলিল 


পামর এ বংশীদাসে । ৩৪ 


১৯২ ভক্তি । [ ১২শ বর্ষ--৭ম সংখণা। 








জয়রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ বায়। 
জয় নিত্যানন্দ চন্দ, জয় গৌর ভক্ত বুদ্দ, সীতানাথ দেহপদ ছায়।ক্রু। 


জয় জয় মোর, আচধ্য ঠাকুর, অগতি পতিত গতি । 
করুণ। করিয়া, শ্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি & 


তোমার চরণ, ভরুসা কেবল, ন! দেধি আর উপায়। 
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগি তুয়া পায়॥ 


সদ| মনোরথ, যে কিছু আমার, মকল জানহ তুমি। 
কহে বংশী দস, পুর সব আশ, কি আর কহিব আমি] ৪ ॥ 


ঈিলবংশীবদন ঠাকুর শ্রীশ্রীবিশুপ্রিয়া দেবীর শিষ্য ছিলেন | শ্রীশ্ীবিষুঃ 
প্রিয়া দেবী কলির অধম জীবের মাতৃমুর্তি। পতিত পাবনী কলি-কলুষ-হারিণী 
শীগৌরাঙ্গ ঘরণী শ্রীশ্রীবিষ্ প্রিয়া দেবীর আস্কুগত্য স্বীকার করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ 
তজন হুসিদ্ধ হয়। ঠাকুর শ্রীল বংশীবদনের চরণ ধরিয়া শ্রীশ্রীবিষ, প্রিয়া 
দেবীর কৃপা প্রা হইলে দেবী সঙ্দয় হইয়া কলিহত জীবকে শ্রীগৌর 
ভজনে অধিকার দান করেন। ঠাকুর বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্জের দাকু মুর্তি 
প্রতিষ্ঠাতা ও তাহার সেবা প্রকাশক। তাহার জয় গান করিয়। এ প্রবন্ধ শেষ 
করিলাম। প্রভুর পরিকরগণের লীলা গান ও অনুশীলন শুধু আত্মশোধনের 
জন্ত। ঠাকুর বংশীবদনের পবিত্র জীবনী পাঠে কর্লির জীবের মনে 
শ্রীশ্রীগৌর বিস্ুপ্রিয়া যুগল ভজন শ্রীতির উদয় হইবে, শ্রীত্রীবিষ, প্রিয়া তত্ব 
অনুসন্ধানের হচ্ছ] বলবতী হইবে। 


বিষ.প্রিয়া। দাস হ'তে দি কর মন। 
চরণ ধরিদ্লা কান্দ শ্রীবংশীবদন। 

শাশুড়ী বধূর সেব। করি দিবারাতি। 
যতনে অভ্ভল1 যেহে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতি ॥ 
শচী বিষ প্রিয়া দুঃখে যান গড়াগড়ি। 
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে গুমরি গুমরি ॥ 
ধেছো প্রভু দারু মুর্তি ধামে প্রতিষিল।। 
বিষ্প্রিয়া পদে ধর ভকতি অচল1॥ 


ফজল, ১৩২০ ।] ভক্তি । ১৯৩ 


ররর 


য়ৎ প্রকাশ ধার পৌর রামচন্দ্র। 
নবোত্তম প্রাণ সখ ভ্রাত। বীরচন্দ্র ॥ 
ছাসুবার বরপূত্র রামাই পণ্ডিত । 
বৈধুব প্রধান সর্ব শুণেতে ম্ডিত ॥ 
তার পদপুগ ধরি ভজ বিছুঃগ্রিয়া। 
খুগল ভক্তি রমে জুড়াইবে হিয়া। 
বংশীবদন ঠাঝুরের চরণ ধরিয়া। 
ছুঃখী ভরিদ!স গাম জয় বিধুকপ্রিয়! ॥ 


তি 


ীগৌরাজ ও তাহার ধর্ম-গৌরব | 
( শবুক্ত ঘেগেআমোহন ঘোষের বক্তৃতা |) 


₹ 
পাটি 019. 9 শিপ 


যদাপশ্য;ঃ পশ্যতে কুন্সবর্থৎ 
ক|রমীশৎ* পুরুষৎ ব্রহ্গযোনিমৃ। 
ত্দা বিঘান্‌ পুণ্যপাপে বিধুষ় 


নিরঞথনঃ পরম শাম্যসুপৈতি॥ (মুগ্ডকোপন্ষদ্‌) 
এ মন, গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আরু। 

হেন অবঠার, হবে কি হয়েছে, 

হেন প্রেম পরচার ॥ 
ছুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ড, 

প্রাণে না মারিল কারে, 
হরিনাম দিয়ে, হয় শোধিল, 

যাচি গিয়ে ঘরে ঘরে ॥ 
ভব বিরিঞির, বাঞ্কিত যে প্রেধ, 


জদতে ফেলিল ঢাঁলি। 
৫ 


১৯৭ ভক্তি [ ১২শ বর্ষ_-৭ম সংখ্যা । 











কাঙ্গালে পাইয়ে, থাইঙ নাচিয়ে, 
বাজাইয়ে করতালি ॥ 

হামিয়ে কাদিয়ে। প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। 

চগ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোল!কোলি, 
কবে ব। ছিপ এ বগগ ॥ 

ডাকিয়ে হাকিষে, খোল করভালে, 
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে। 

দেখিয়ে শমন, তরাগ পাইধে, 
কপাট হানিল দ্বারে ॥ 

এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল, 
উঠিল মঙ্গল সোর। 

কহে প্রেমানন্দ, এমন গ্ৌৌরাজে, 


রতি না জন্মিল তোর ॥ 

বন্ধুগণ। কলিমুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরানের কপায় আমরা ধন্ম জগতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী । বৈদিক ধন্মের প্রহুতি ভারত ভূমি ধশ্ম জগতের 
কেন্দস্থল, আর এই ভারত ভুমে শ্রীগৌরা্গ মহাপ্রভু অগণিত ধর্ম সম্প্রদাদের 
বিভিন্ন মত সমুহের সামপ্রস্ত বিধান করিয়া, ধম্মভাবের চরম বিকাশের ফল 
স্বরূপ শ্রীভগবানে 'প্রেম ভক্তি, রূপ যে অমুতময় ধন্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, 
উহাই আমাদের সর্ধ্ব প্রধান গৌরব। 

জগতে অসংখ্য ধর্মমত বন্তমীন। এই ভারত ক্ষেত্রেও অনেক ধর্মী মত 
বর্তমান। তন্মধ্যে কোন কোন মত জীবের দুঃখ চিরকালের নিমিত্ত দূরীভত 
করিবার অভিপ্রায়ে নির্মাণ মুক্তি কামন। করিশাছেন। কোন কোন মত 
পৃথিবীতে ধন, জন, খ্যাতি প্রভৃতি কামন। করির1 প্রহিক জীবনের অবগানে 
স্বর্গ হুখ প্রার্থনা করিয়াছেন | এদ্দপেক্ষা উন্নত কোঁন মত বা গ্রীভগবানের 
চরণে দাস্ত মাঁণিঘ্ছেন। জগতে অশিক্কীংশ ধঙ্মমত শ্ীভগবানকে দগুধারী 
শাসক কিম্ব। গ্রহ্রূপে সংস্থাপন করিয়।ছেন,। আর সহুন্নত কোন কোন মত 
তাহাকে দয়াময় বিভরপে নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্ত হে বদ্দুগণ, আমাদের 


ফান্তুন, ১৩২০ । ] ভক্তি | ১৯৫ 


6৯ 











আীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই জগতে প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান দ্ণ্ডধারী শাক 
নহেন, তিনি দধাময়) ঠিনি শুধুই দয়াময় নহেন, তিনি দয়ামগ়্ আবার তিনি 
প্রেমময় এবৎ তিনি জীবের অতি নিজ জন। নিজ জন যিনি হন, তাহার 
সহিত নিকট সম্বস্ক;স্তাপন করিতে হয়, প্রেমময় যিনি হন, ভাহাকে ভাল- 
বাদিতে হয়। তাহাকে শুধু দর্শন করাই চরমোন্নতি নহে, তাহাকে প্রতুরূপে 
প্রাপ্ত হইলেও তাহার মহিত ভক্তের পুর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলনা। কিন্তু ভক্তের 
ভাপবাসার বলে সেই গেলকের অধিপতি ভক্তের খেলিবার সাধী হন, ভক্তের 
ভক্তির আধধিক্যে সেই অনস্তকেটি বিশ্ব-ব্রঙ্গাণ্ডের পত্তি ভক্তের নিকটে অতি 
ন্ুদ্র দুধের গোপালরূপে বা,সল্যের আব্দার করেন, আবার ভক্তের প্রেমের 
গাঢতম আবেশে সেই শ্রীভগবান ভক্তের জীবনবল্লভ স্বামীরপে মধুর রষের 
পাত্র হযেন। শুধু তাহাকে দর্শন করা নহে, শুধু তাহাকে লাভ করা নহে; 
শুধু দাশ্ত ভর্ক্ততে তাহাকে গেধা করা নঙে কিন্তু এতদপেক্ষী মধুর, মধুরতর, 
সধুরতম সন্বপ্ধ তাহার সহিত স্থ!ণন করিয়া কৃতর্থ হওয়া যায়, ইহাই মহা প্রভুর 
ধন্ধের সার তথ্য । 

শ্রীভগবানের গহিত জীবের যচগ্ুলি অন্বস্ধ স্থাপিত হইতে পারে তাহা 
ভক্তি শায়কারগণ কর্ত€ পাচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । যথ।,- শান্ত, দাস্ত, 
সখা, বাহস্ল্য এবং মপুর। জগতে সধুনত ধম্ম-মতসমূহে শান্ত ভক্তি এবং 
দাস্ত ভক্তি পর্ধ্যগ্ত দৃষ্টিগোচর করা যাঞ্স, কিন্ত ইহ! অপেক্ষা ও উচ্চ মধ্য প্রেম, 
তাহ! অপেক্ষা উচ্চ বখ্সল্য প্রেম এবং তাহা অপেক্ষাও উচ্চ মধুর প্রেম । 
জগতে আর কোন ধর্মমতে দৃ্িগোচর হইবেন, উহ একমাত্র এই মহা- 
প্রভুর ধর্শেইি বর্তমান। উহা! একমাত্র এই মহাপ্রভুর ধর্ধেরই স্বাভাবিক 
আম্পদ্র । উহাই ব্রজের ভাঁব। ব্রজবাসী জনগণ শ্রীগবানের আদর্শ ভক্ত। 
তাহাদের শীকুফগ্রেম আপর্শ প্রেম! তাহাদের সধ্য, বাংসল্য ও মধুর 
প্রেমে বশীভূত হইয়া স্বয্বং ভগবান শ্রীক্ষ্* তাহাদের 'অভিলধিত বাসন পরি- 
পুণণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রজবাসী জনগণ যে ভাবে শী?্ণকে ভালবামিয়া- 


ছিলেন, সেই ভাবে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। ইহাই ধর্ম জগতে 
প্রধানতম, উচ্চতম আদর্শ । এই ভালবাসাই মহাপ্রভুর ধন্মের সার খত্য-_ 


শ্রীভগবানকে নিজগন বগিয়া ভালবসাঁ, বনিষ্ঠগন বপিয়া ত!লবাসা, জীবন 


১৯৬ ভক্তি | | ১১শ বর্ধ,ণ্ষ সংখ্যা! 





জর্ধবন্ঘ খ্বামী বলিয়া ভালবাপা। শ্রীগৌধাজ মহাপ্রভু এই ভালবাস।-:এই 
শ্রীকষ্কপ্রেম জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহ|ই শ্রীগৌরাঙল মহাপ্রভুর ধর্খের 
সর্দপ্রধান গৌরব । 

বন্ধুগণ ! শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্মমত যেমন উচ্চচায় সর্ধাশ্রে্ঠ তেমনি 
আমার মনে হত্ষ ইহার মতন উদারতা সম্পন্ন ধশ্মবমতও জগতে আর নাই । 
তাহার মত শ্রেষ্ঠ কিন্ত তাই বলিয়া কোন ধর্মমূতকে অসত্য বল) হয় নাই) 
কিন্গা কোন ধন্মনুমতকে তিলমাত্র অবন্ছা কিপা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবার আদেশ 
নাই | তাহার মতে জগতে সমুদয় ধর্মমতই সত্য, সমুদয় ধর্মুম্তই মাননীয়। 
ও সমুদয় ধন্মমত একই শ্রীভগবদ্ধামে উশ্খিত হইবার পথে বিভিন্ন স্তর অথবা 
নিড়ি মাত্র । জগতের জীবগণ উন্চ নীচ বিভিন্ন অধিকার ভেদে বিভিন্ন সুরে 
অবস্থান করিতেছেন এধং উপাসনা ভেদে. ভগব্ভুপলন্ধি ও তাহাদের বিভিন্ন রূপ 
হইতেছে বটে, সকলেই সেই একই পরমেশ্বর শীকুষের দাস এবং সকলেই 
দেই একই ত্রজের পথের পথিক । সেই একই বরের পথের পথিক হইস্ব| 
আমরা কেহ বা মথুরায় কেছ বা গরায় কেহ বা ভিবেণীতে অবস্থান করিতেছি । 
কেহুবা উচ্চস্তরে ব্রজের নিকটে, কেচবা তদপেক্ষা নিয়স্তরে, কিঞ্চিৎ দূরে 
অবস্থান করিতেছি এই মাত্র। শ্রীরামীনন্দ রাধের সহিত প্রশ্নোত্তর ছলে 
শ্রীমহাপ্রভু ধর্ম জগতের যে সমুদয় স্বর নির্দেশ করিয়ােন এবং সর্বোত্তম 
সেই কুষ্ প্রেমে পৌছিবার যে ক্রুগ নির্দেশ করিষাছেন, জগতের ধনু ইতিহাসে 
দার্শনক তত্ের ক্রম বিকাশে উহ্াাই চরম মিদ্ধান্ত। সব্দিপ্ধ চিন্ত জিজ্ঞান্থগণ 
উঠ] দর্শন করিয়া এবং নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিয়া ধর্বুজগত্ের চধুম সার- 
তর সমূহ অবগত হইবেন এবং সম্প্রদায় গত, ধর্দমত-গত ইর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি 
ভেদ বুদ্ধির অসারতা অতি সহজেই হ্দয়গম করিতে পারিবেন। 

শ্রীমহাপ্রভ কোন ধর্দমূতকে অবন্ঞা করেন নাই, পক্ষান্তরে এই ভারাতে 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে প্রবল বিদ্বেষ বহি প্রন্মলিত ছিল, প্রতিদ্বন্ধা মত 
সমুহের সামগ্রশ্ত বিধান করির। সেই বিদ্বেববহ্তি নিদ্দাপিত করিয়াছেন । 
বিরুদ্ধমত পোধ্নকর্তা কাহারো প্রতি অন্ুমার খাক্তি গত টিদ্বেষ শুদ্ধিও কদাপি 
গপোষৰ করেন নাই। শ্রীল শঙ্করীচার্ঘ্য ভক্তি বিকদ্ধ মায়াবাদ প্রচার করিয়া 
ছেন, দীনতার অবতার মহাপ্রহ সেই শঙ্করের মায়াবাদ অগ্রাহ করিয়াছেন, 


ফাস্তন, ১৩২০ 1] ভক্তি | ১৯৭ 





বটে কিন্তু কদাপি সেই শঙ্করের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রক'শ করেন নাই। শঙ্কর 
শিবের অবতার, ভগব্দাদেশ প্রতিপালনার্থ তিনি ভক্তি বিরুদ্ধ মায়াবাদ প্রচার 
করিঘাছেন, শ্রীমহা প্রভু শ্বীয় মুখে ইহাই প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি 
জগতের শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। 


"মহতের মধ্যাদদা হয় অঙ্গের ভূষণ। 
মধ্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন ॥” 


এই মা মান্য ধাক্য দ্বারা জগতের সমুদয় শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি এবং জগতের 
মাননীয় ধন্মমত সমুহের প্রতি তাহার কিরূপ শ্রদ্ধী ছিল, তাহ দর্শন করুন। 
জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, লোক পুজ্য তিনি যে দেশে থাকুন, যে জাতিতে 
থাকুন, যে আশ্রমে থাকুন, যে ধম্মতে থাকুন, যে কোন ব্ষিয়ে তিনি ঝড় 
থাকুন, টিলিই আমাদের পুজ্য, তিনিই আমাদের সম্মানাহ, মহাপ্রভু স্বীয় 
আচরণ দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । ঘেই শঙ্গর মতাবলশ্পী মহামান্য 
পরগুত বাদে সার্কভৌমের সহিত্ত যখন মহাপ্রড়র বিচার হয়, তখন মহা 
প্রকে দেখুন তিনি কত বিনয়ী, তিনি কত শ্রদ্ধাঘুক্ত, সার্কাভৌমেরু নিকট 
দ্রীনতায় শিষোর ন্যায় উপবিষ্ট। আবার যখন সেই মহাপ্রতাপ শাপী বৈদান্তিক 
পণ্ডিত মন্যামী প্রকাশাণন্দের সহিত বিচার হয়, সেই সময়ে দেখুন, দ্রীনতার 
খনি মহাপ্রভু কিরূপ অমানি মানদ। স্বীয় সম্প্রদায়ের হীনতা ব্যক্ত করিয়া 
প্রকাশ।নন্দের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে চাহিতেছেন না, সেই 
মহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর জন্প্রদায় জগতে সমুদয় ধশ্ম মতেরগ্রতি কিরূপ 
শ্রদ্ধাশীল হইবেন, তাহ। সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 


এই ভারতে অছ্ৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ, দৈতুবাদ প্রভৃতি বেদাস্তের বিভিন্ন 
মত সমূহে চিবু বিরোধ বর্তমান ছিল। জর্ব-সারবিৎ শীমন্মহা প্রভু সমদয় মতের 
বিরোধ ভগ্ন করিলেন। অইদ্বতবাদ দ্বীকার করিলেন বিশিষ্ট'দ্বৈতবাদ 
্বীকার করিশেন এবং সমুদ্ধয় দার্শনিক মতের সার অচিস্তযভেদাতেদবাদ 
স্থাপন করিয়। সমুদয় মতের গৌরব রক্ষা করিলেন। এই অচিস্ত্যভেদাতেদ 
বাদই শ্রীমহা প্রভুর ধর্মের অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি। 
' বল। বাহুল্য এই মতে সমুদয় বিবাদমান মত সমূহের সামঞ্জস্য বিধান হইল॥ 


১৯৮ ভক্ত । [ ১২শ বধ।_-৭ম মংখ্য|। 








ভারতে শৈব, শ, সৌর, গাণপত্যাদি বহু ধর্দ সম্প্রদায় বওমান। 
আপনার! সকপেই জানেন শ্রীমহাপ্রহু যখন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, 
মেই সময়ে সমুদয় প্রধান প্রধান মতের তীর্থ স্থান।দি দর্শন করিয়াছিলেন এবং 
প্রেমীবেশে নৃত্য কীন্তন দ্বার! তীর্থবাপীদিগের আনন্দ বিধ!ন করি়াছিণেন। 

বন্ধুগণ ! বলিতোছিলাম যে এগৌরাগগ মহা প্রভুর ধর্খ্মত অতিশয় উদার | 
জগতের সমুদয় ধয়মত সন্প্ধে যেমূন উহা অতিশয় উদার-__সমুদয় মতের প্রতিই 
যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনি আবার জগতের সন্মজীবের প্রতিই উদারতাময়, দয়াময়, 
নেহময্ব এবং প্রেমময়; সকলকেই প্রেমপাশে বন্ধ করিতে বাহু যুগল সম্সারণ 
করিয়া আছেন। তিনি যে নাম সঙ্কীত্তন যঙ্জছের এথদ। প্রবর্তন করিয়াছেন, 
তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার] তাহার ধন্মমত জগতের সমুদয় জন- 
গ্রণকে আশ্রব্ধ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল। বিধন্মশী শ্রেচ্ছ যবন এবং পার্সত্য অসভ্য 


ভীল কোন প্রভৃতি জাতি সমুহকেও মানবের উচ্চ অধিকার দিতে ইচ্ছক। 
পাপী তাপীর দুর্গতিতে কাতর, দীন দুঃখীর ছুঃখ মোচন করিধার নিমিত্ত 
উৎকন্তিত, উচ্চাভিলাষী শ্রেষ্ট মানবগণেক উচ্চাভিলাষ পরিপুরণে সমর্থ । 
তাহার ধর্মমত জগতের অিস্কৃদ্র উপেক্ষিত জীব হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি পধ্যস্ত 
সমুদয়কে আপনার অমৃতময় শান্তির কোলে টানিয়৷ নিতে এবং তাহাদের মব্ৰ 
অভিলাষ পুর্ণ করিফা দিবার নিষিত্ত কৃত সংকল্প। 


বন্ধুগণ! অ:মাদের প্রভু শ্রীগৌরান্গের এক না পতিতপবন, তাহার 
একটা নাম পাষণ্ড উদ্ধারণ, তাহার একটী নাম কাঙ্গালের ঠাকুর তাহার একটা 
নাম প্রতাপরুদ-সন্ত্রতা, তাহার একটা নাম সার্দ্মভৌমের উদ্ধার কতা, তাহার 
একটী নাম সংবীন্তুন পিতা, তাঁহার একটা নাম বিশৃম্তর অর্া নামে প্রেমে 
বিশবপুর্ণ কারী। আখাদের প্রভুর এই সমুদর নাম হইতেই তাহার ধর্মমত যে 
কত উদ্দাব তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে! যিনি যে ধশ্মের প্রবর্তক তিনি যদি 
সেই ধর্মের পুর্ণ আদর্শ না হন, তবে তাহার ধর্মমত সংস্থাপন হয় না। 


“আপনি না কৈলে ধন্ম শিখান না যায়। 
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥” 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহার ধর্মের পূর্ণ স্বরূপ । তাহার চরিত্র ও লীল। তাহার 
ধর্মের পূর্ণতম ব্যাখ্যা । এই নিমিত্ত তাহার চবিত্র পর্যালোচনা করিলে, 
তাহার চরিত্রের প্রধান প্রধান গুণ ও কাধ্য সমূহ দর্শন করিলেই আময়। তাহার 
ধর্মত সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারি। 
লা ক্রমশঃ 


প্রপন্ের প্রার্থন।। 


বাবা শচীনন্দন ! দয়াময় পীনবন্ধো! দারুণ মংসার-দাবানল দ্ধ গ্রাণ- 
টাকে জুড়াইবার জন্ত এই কাঙ্গল আজ তোমার চন্দর-চুড়-চুশ্িত চরণ পছ্যো 
আত্ম্য নিব্ধেন করিতেছে। 

তুমি অন্তরের দেবতা মন্ত্রে থাকিয়া অন্তরের খবর জানিলেও, আয় 
শূন্য আন্ত বাক্তি সুখ কুটিয়া কিছু না বলিয়! থাকিতে পারেনা । তাই প্রো! 
এ জীবাধম তোমার চরণান্তিকে আত্ম-নিবেদন করিতে উদ্যত | 

প্রভৃগো! প্রাণের দুঃখ, মনের কথা কহিধার আর স্তান নাই। তুমি 
যেমন কাঙ্গালের কথা কণ দিয়া শুন, এই মরগগগতে আর কেছই তেমন 
করিধা শুনে না। জোর করিয়। শুনাইতে গেলে জঞ্জাল বোধ করে। আর 
পরের দুঃখের কথা, পরে গুনিবেই বা কেন ? 

এই দুর্দশ। গ্রস্থ ছুঃখ জজ্জররিত তাপিত জীবনের ইতিহাস শুনিতে কেহ 
ভাল বাসেনা। কত শত জন্রে গলায় ধরিয়।,-- পায়ে পড়িয়া, আমার বুকের 
বেদনা গুলি জানাইলাম, কিন্ত কেহহু মূন দিয়া শুনিল নাঁ। আর অরণ্যে ব্োদন 
করিব কত? আমার কান কাটি সকলি শুন্যে মিশিযা যায়। 

সংসারে মকলেই সুখের ভাগি। সুখের কথা শুনিতে মক্লেই সখ পায় )-- 
দুঃখের তাগা মিলেনা,_ দুঃখের কথা শুনিতে মকলেই হছুঃখ বোধ করে! 


তবে ছুই একজন হৃপয়বান্‌ ব্যক্তি,_ ধাহারা পর ছুংখে কাতর; তাহারা 
বলেন,-"আমাদের কাছে এই জ্বালা পোড়ার কথা বিলে কি হইবে £ 
আমরা কি জুড়াইয়া দিতে পারিৰ % যাও তুমি সেই পতিতপ|ধন ছুঃখ বিনাশন 
শী শ্ীশচীনন্পনের কাছে যাও। তাহার ভবারাধ্য চরণ তলে আশ্রয় গ্রহণ 
কর এবং মনোগত প্রার্থনা জানাও-হৃদয়ের দুঃখ কাহিনী নিব্দেন কর। 
তিনিই তোমার ছতখ দূর করিয়া দিবেন কেননা তিনি যে দয়ার ঠাকুর, পাপী 
তাপী কাঙ্গালের বন্ধু। জীবের ছু হর্দশ। মোচনের জন্যই তো নদীয়াস্ব 


২৩০ ভক্তি । [ ১২শ বর্ম, _ ৭ম সংখ্যা । 





অবতীর্ণ। এই প্রেমময় প্রেমাবতাব শ্রীগৌর/লগ লোভী, কাশী, ধনী মানীর 
না, ভোগ-বিলাসোন্সন্ত অহঙ্কারী জনের না এই সংসারে ধাহার কিছুই 
নাই, কেহই নাই,ভীাহার ।-অকিঞ্চন শরণাগত জনের। দীন-দুঃখী 
পতিতের,_ নীচের, মূর্খের | 


উাহার শেচীনন্দনের) কৃপান্ৃত লাভে ধন্য হইয়া, এই জড় জগতের অমংখ্য 
জীব ছুঃখ ছুর্ণিিকারের কঠোর শাপন হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন। সাহারা 
আবার অধৈতব কৃ প্রেমরন তরঙ্গে ভামিয়। ভাপিয়া আনন্দ ব্দনে হাখিয়। 
হাসিয়া প্রাণ পৌরাঙ্গের কপার জয় ঘোষণ। করিতেছেন । 


তুমি ভরমান্ধ হইয়া স্বাখপর জগতের নিকট সুখশাস্তির আশা করিতেছ 
কেন? 

এখনও সময় থাকিতে এই দুরাশা পরিত্যাগ করিয়। পরমকারুণিক পরমে 
শ্বর বাবা শচীনন্দনের চরণে শরণ লও । 


আমি এই সকল গুরুগণের সছুপর্দেশে কথঞ্চিহ আর্ত হইয়া, তোমার 
চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমিয়াছি। 

প্রভুগো ! কাল বশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশব হইতে বাল্য-ঠৈশোরের 
ভিতর দিয় যৌবন রাজ্য অতিক্রম পুর্ধক সম্প্রতি ছুশ্চিস্তা-দগ্ধ তৌটের প্রান্ত 
সীমায় পদার্পণ করিয়াছি। সম্মুখে দ্বারুণ বাক্যের বিভীষিকা ময়ী বিকট 
ছাঘা। এই ছুঃখময় অবসাদাচ্ছন্ন বাগ্ধক্যের সীমান্ত প্রদেশেই বেতাল-ভৈরবের 
আনন্দ ধাম ক্রীড়! ক্ষেত্রশ্বশান। বাদ্ধক্ পার হইয়।ই শ্বাশীনের প্রজ্জপ্তি 
অগ্নি শয্যায় আমাকে শায়িত হইতে হইবে। সম্প্রতি আমি যে স্থানে আমিয়াছি, 
সে স্থান হইতে সেই ভীষণ বহ্িশয্যা ঢূষ্টি হইতেছে। নরদেহ লোলুপ 
চিতা-বহির লোল জিহ্র! কি ব্যাকুল ভাবে লক লক্‌ করিতেছে !! শ্বাশানোথিত 
ঈষদূ নীগিমা রঞ্জিত ধুম পটল নরদেহের পরিণম চিত্রটা কি সুন্দর আকাশের 
গাঁয় কিয়া দিতেছে। 


আমি প্োৌটের প্রান্তসীমায় টাড়াইয়া বার্ধক্যের ভিতর দিয়া কেবল চিতা- 


চিত্রই দর্শন করিতেছি । বোধ হয় আর বেশী দিন ঝ|কী নাই, অতি সত্বরই 
আমাকে মায়ার সংসার ছাড়িয়া শ্বশানে পুড়িয়া ছাই হইতে হইবে ।! 


ফান্তন, ১৩২০ । ] ভক্ত | ২০১ 


আরমান 


বন্তমানে যে আগ শখ্যাটি সন্যথে দেখঝা ভীতি ।বহ্বপ চিও্ডে তেমার 
অভ চরণে শরণ দইতে আংশিঝ়।ছ, তাহ। যপি শশবে কি ঝাল্যে আমার 
দৃ্তি গোর হইত, তবে বোধ হয় অলীক মতসবেব কৃহক ছালে জড়ীভূত 
হইয়া আমকে এত লগ্রিত হইতে হইত না। অসুত ভ্রমে বিষ ভক্ষণ কগিয়। 
এত জপ্রিয়। পুড়িয়া মারতে হহত না। 





তখন এমোদানন্দময় যৌৰনের বিচিএ চিত্রণট খানি সন্খে থাকার, শশান।" 
নলের ভীষণ [এটা নয়নান্তর।লে পুক্ারিত |হল। 


যৌধন রাজ্য অতিক্রম করিয়া যখন হো; পাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলাম। 

তখনই কিছু কিছু তাপ অনুভূত হইতে হিল। মন্গ্রতি তো পার হই! 

যেই তোট-বাদ্ধক্যেরে সার্চ স্থলে আমি উশশ্থিত হইয়াছি,-মেই-ই আত 
জনক চিতা-চিএটা আচার মানন নেত্রের গো? হইয়া পড়িম়াহে | 

প্রভেো। শট নদন! এখন যাই কোথা গাছের দিকে ফিরিয়। যাইব।ব 
সাধ্যতে। একেবারেই নাইতগিমগে তো শুশান | অগত্য। এই শাশানেই 
যাইতে হইবে। তাতো একা! শ্বশানের সাখী নাই! তবে আর কাণ 
বিলম্ব ন। করিয়া আমার প্রপ্তত হওয়া কতব্য | কি লইয়া প্রস্থত হইব, ইহা 
ভাবনার বিষ্ব। ধন-রত্ব জানে জীবনটা ভরা যে সকল ছাই মাটি জড় 
করির়াছল!ম তাহাতো। এখন কাঁজে লাগেনা বপফা ফেলিয়] খাইতে হইনে। 

কার বাড়ী,কা'রি খর, কে আপন, কেপর,-কিছুই না| হরিবেল ! 
হবিবোল !! হরিবোগ!!! 

প্রডূগো ! তুমি অসময়ের বন্ধু, কাঙগীপের ধন, বিপনের আশ্রন়। এই 
অমময় তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব ৪ এখন তুমিবিনে আর কে 
আছে? অনাথশরণ! অশরণ-অন্গখ-বন্ধে।! তোমার কপা শিন্ধুর বি দানে 
এই দ্বানজনের শেষের সম্থপ করিষা দাও । এইঝুর হইতে শশানে পোড়ার 
কাজ শেষ করিয়া দাও । আর ঘেন বার বার পুড়িয়া মবিতে না হয়। 

বাকী ক'টা [দন এই ভক্তি ভজন হীন দীনাতি দীনকে,_এই পাষণ্ড 
মহাপাতকীটাকে, তোমার চরণ।হিত গৌর গে্ীর চরণ সেবায় নিযুক্ত 
করিয়া রাখ । 


১৬ 


হ ০২ ভন্তি | [ ১২শ বর্ষ,--৭ম সংখ্যা । 





এই করো-নাথ ! যাহাতে এই জধববাধম নবুকের কীট, পারণামের সন্বগ 
হরিনাম করিতে করিতে মরিতে পারে আর আন দিন বাকী, তুমি দয়া করিয়া 
সন্ধা আমার মানস মন্দিরে উদয় হইয়া নদীয়।র ভাব জাগাইয়া দিও । 

প্রাণ গোর: প্রাণ গৌর ! প্রাণ গৌর!!! 
আবিজয়নারায়ণ অ/চাধ্য । 


সম্পদ কীয় £--- 

আগামী ৫ই চৈত্র বৃহস্পতি বার হইতে এই চৈ. শনিবার পর্য্যস্ত দ্িবসত্র় 
ভক্তি পড়িকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত পুজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর দীননন্থু 
কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ু মহোদধের শুভ জন্মটিখি-ম্মরণোপলক্ষে চতুর্থ বাংসরিক 
অধিবেশন হইবে, ভক্তি পত্রিকার গ্রাহক অন্ঞ্াহকগণ সবান্ধবে উক্ত উত্সবে 
যোগদান করিঘ্া আমাদিগের আনন্দ বান করেন ইহাই আমার একান্ত 
অনুরোধ । 


উক্ত উৎসবানন্দে সকলেই অল্প বিস্তর ব্যস্ত থাকিবেন সে কারণ পত্রিকার 
কাধ্যাদি কয়েক দিন বন্ধ থাকিবে তক্জন্ত আগামী চৈত্র ও বৈশাখ ছুই মাসের 
পত্রিকা আমরা একত্রে বৈশাখ মাসের প্রথমেই বাহির করিব ইচ্ছা করিয়াছি। 
বৈশাখ মাসের ১*ই তারিখের মধ্যে যাহাতে গ্রাহকগণ উক্ত দ্ুইমাসের কাগজ 
একত্রে পাইতে পারেন সেইন্ধূপ বন্দোবস্ত করা হইল, চৈত্র মাসের কাগজ 
যথা সময় না পাইয়া গ্রাথকগণ চিন্তিত হন তজ্জন্ত পূর্বে জানান হইল | 





তঞ্চির কলেনর অতিক্ষুদ্র কাজে কাজেই ইচ্ছা সত্বেও মনের মতন করিয়া 
প্রবন্ধাদি দ্বারা গ্রাহকগণের মনঃতুষ্টি করিতে পারিতেছি না । বহু প্রবন্ধ আমমদিগের 
নিকট প্রকাশার্থ ম্তুত ব্রহিয়/ছে, বিশেষরূপে প্রকাশের ইচ্ছা! থাক। সব্বেও 
একেবারে প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা। প্রবন্ধ প্রকাশ হইবে না ই! মনে 
করিয়াই বোধ হম অনেকে আমাদিগকে অনুযোগ করিতেছেন পৃথক ভাবে স্তাহা- 
দিগকে পত্র না দির। এত হার| সকলেই জানাইতেছি যে, সকল প্রবন্ধই ক্রমশঃ প্রকাশ 


ফাল্তন, ১৩২০ । ] ভক্তি | ২০৩. 








হুইবে। একেবারে প্রকাশ হইতেছেনা দেখিয়। যেন লেখকগণ প্রব স্ব পাঠান 
বন্ধ করিয়া আমাদিগের উৎসাহ ভঙ্গ না করেন ইহাই প্রার্থনা ।__ 


একখানি পত্রিকা পরিচালন ব্যাপার যে কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা যিলি 
ভূক্ততাদী তিনিই বুঝিতেপার়েন, তাহার পর যদি পঞ্চচালনোপযে।ণী ক্ষমতা 
ন1 থাকে তাহা! হইলে যেসে আরও কত কঠিনতর তাহ! বলা যায়ন।, আমি 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহার উপর আবার অর্থহীন, কাজে কাজেই সময় সময় ধড়ই 
ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয় । তজন্য আমি সর্দদ|ই আঁপনাদিগের নিকট ক্ষমা 
প্রার্থী ।% অনেকে বলিতে পারেন যদি পরিচাপনে অসমর্থ তবে চালাও কেন? 
বন্ধ করিয়া দিলেই তো হয়? ইহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্থত হইতে গেদেই 
একটী অতীতের অতি প্রাণের কথা আমারু মনে আমিয়! পড়ে, পুজ্যপাদ গুরুদেব 
আমাকে একদিন বলিয়া ছিলেন, "বস নিস্কামভাবে কার্য করিয়ী যাঁও, সময় 
রুখা নষ্ট করিওন। মঙ্গল ময়ের উপর সমন্স নির্ভর করিয়া কাঁধ্য করিতে থাক 
তিনি নিই মন্জল করিবেন । ভথ্ব বা বুথা চিন্তা করিয়া নির্ভবতায় কলঙ্ক 
লেপনা করিওন। তিনি যখন যেঘন বাঁখিবেন তাহাই উত্তম জ্ঞানে গ্রহণ করিতে 
অভ্যাস করিবে । রি র্ 

সদিচ্ছার পুর্ণ কারী ্রীভগবান এইটী যেন সর্বদা মনেথাতকে 1” গুরুদেবের 
এই কয়েকটী কথা মনে হইলে আমি সব ভুলিয়া যাই খন মনে হয় হইন! কেন 
আমি অনুপযুক্ত হইন1 কেন আমি অর্থ হীন ছুর্কল তাহার নামের বলে যখন মুক 
কথ। বলিতে পারে খঞ্জ গিরি লঙ্ঘনের সামর্থ পার তখন ইহা কেন হইবেনা? 
কাজেই তখন সব ভূপিয়া গিয়া আবার কার্যে প্রবৃত্ত হই। কাঁজে কাজেই বন্ধ 
করিয়া দেওয়। হয় না তাহার ইচ্ছায় চলিতেই থাকে । ধন্য লীলাময় তোমার 
লীল। চাতুরধ্য | আমরা মুর্খ তাই তোমাকে ভুলিয়া থাকি। 


০ 





তিনি কর্তারপে সকল সমাধা করিলেও উপলক্ষ্য আমরাই আমাদেরও অধ্য- 

. বসায় থাকা প্রয়োজন, বিশেষতঃ পত্রিকার গ্রাহকগণের যি আরও উত্সাহ পাই 
তবে আমর। যে ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে না পারি তাহা নহে। অবশ্য কাহারও 
নিকট আমরা অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিনা সকলে মিলিয়৷ যদি একটু বন্ধু বন্াব গণের 


ই০৪ ভরি | | ১২শ বর্ষ,-৭ম সংখ্যা । 








মধ্যে প্রচার করেন ভগবর্দিস্ছায় অন্ততঃ প্রত্যক্কে যদি ২:১টা করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ 
ও করিয়া দেন হবে খুবই আশ| করাযায় যে আগামী বংসংরের প্রথম সহখ্যা হই- 
তেই আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধিকরিতে সমর্থ হইব। আমি যদিও তাহাদের ভাপ 
বাসার মতন আভরণ দিয়া ভক্তি দেবীর প্ীঅঙজ নুশেভিত করিতে পাবিতেছিনা 
তথাপি ভক্তির গ্রাহকগণ আপন আপন মন্তৎ জয়ের গুণে যথ!থ্ই প্রযণের মত 
ভক্তিকে ভালবাপে না উহাদের প্রাণের জিনিস যাতে জগতের লোকের প্রাণের 
জিনিস হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে বোধহয় কেচউ কুচিত হইবেন না। 
আশা করি আমার এ কাতর রোদনের ফল আগামী বংসরের প্রথম সংখ্য। 
হইতেই কার্যে পরিণত হইয়। ভক্তটন্দের আনন্দ বনে সমর্থ হইবে এক্ষণে 
টচ্ছাময়ের (খু কি ইচ্ছা! তাহা তিনিই জানেন । 





কুরুম্কেতরে 
ই? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ | 
| ঈীযুক্ত চণ্তীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 1] 
( চপ ) 


ভীগ্মের সন্মুথে ক্ষণে অর্জুঃনর যাঁন 
হইল উদ তবে চম্কি সকলে) 
মধ্যাহ্ন গগনে নুধ্য যেন জ্যেতিগ্যান্‌ 
হইল বিকাশ ছিন করি ঘন দলে। 
হেরি পার্ধে প্রতিপঙ্ষে। চক্ষের নিমেষে, 
করি লক্ষ্য তারে, শ্েত পক্ষ-মুশোভিত 
নিশিত শাক শত, মহা ক্রোধাবেশে, 
লাগিল। হানিতে ভীম; বিশ্ব চমকিত। 
পুর্ঠ পু্ী পুঙ্তী ইযু, ইমুধি হইতে, 
অপুর্ব কৌশলে কিবা, কুকুমেনাপত্তি। 


ফান্তুন, ১০৯০ (] ভক্তি তু ০€ 


তে 0৩০০ 


করিয়] গ্রহণ, নাহি আখি পাপটিতে, 
লাগিল! ত্যজিতে তর! অর্জনের প্রতি! 
উৎসাহে অপার মন্ত কৌরব কাহিনী, 
কালডুজঙ্গিনী-সম অমি খরশান 

করি আস্ফালন শুন্তে খেলিয়া দামিনী, 
বেটিল আদিয়। দ্রুত পাথের বিমান 
অহো দৃশ্ঘ ।- দেখ, দেখ, দিব্য দর্শন 
সুন্দর শ্রেজাশ্রথ, বহি ধনগ্ীষ়ে, 
চালিত কুন্ধের করে, কি মনোমোহন 
খেলিছে সমরাঙজণে নানা গতি লয়ে! 
মরি, মরি, বিশ্বরথ এই হুমহান 
চলিছে ইচ্ছায় ধার কাঁল-চদ্র-বলে, 
যে-রথে আপনি সেই জর্শক্তিম!ন্‌ 
অসমত কিবা তাহে এ মহীমণ্ডলে 
ল'য়ে সাদুবাদ পার্থ বিপক্ষের মুখে, 
থাকিয়া সে-রথে, একা শক অস্ত শত 
লাগিলা করিতে ব্যর্থ সমুনত বুকে; 
বরষিলা ভীঘ্ম বাণ গ্াঠিক্ষণে কত। 
কিন্ত, হায়, কি ভীষন, জগ:ং-বিস্ময় 
করিছে মমর আঞ্ি শাস্তনু-কুমার। 
সনুলে পাঁণুব-সৈন্ত বুঝি হয় ক্ষয় 
অবার্থ সন্ধান আদি শরজাঁলে তার ! 
উঠিল পাগুব-পক্ষে পুনঃ হাহাকার; 
অপহথ্য পাগুডব-সৈন/ উন্কাপিণ্ প্রায় 
চুন্দিল ধরণী পুনঃ! নাহি রক্ষা আর! 
পাও্ডবের সব আশা আজি কা ফুরায়! 
নাহি দেখা যায় আর অজ্ভ্রনের যান 3৮ 
জদ্দ-পটলে যথা গ্রদখপণ্ত তগন, 








ভক্তি | [ ১২শ বর্,--৭ম সংখ্যা । 





ভীষ্ষমের শায়কজজালে হের মজ্জমান 
সরথি-সারখি সেই রথ ছুদর্শন! 
বিষাণ-বিক্ষত বুষ যথা গর্ভমান, 

শোভে কৃষ্ণাঞ্ভুন তথা ক্ষত-কলেবর ; 
শ্ামাল্গে শোণিতধারা হেরি হয় জ্ঞান_- 
নীলার্ধরে রক্তমেঘ শোভিছে সুন্দর । 
হাসে অট্ট অট্ট ভীম্ম বিকট পজ্জনে 
হেরি প্রতিপক্ষ বীরে সমর-সক্ষটে ) 

হয়ে মত্ত রণমদে, ভ্রমে রথাঙ্গনে 

কে শিজী সে-কাল-চিত্র তুলে চিত্র পটে £ 


দেখিল। কেশব স্থির প্রত্যক্ষ সকল ,২- 
ছুঃমহ তীল্ষমের সেই বাণ ববিষণ 


বলক্ষয় পাষণ্ডের ; পাথের প্রবল 

মমতা অযথা চিভে, শ্লথ-হস্তে রণ। 
বুঝিলেন বাসুদেব, মুখ ধনগ্রয় 

'আমি কর্তী' অহঙ্কারে এখনে। ভাবিয়া, 
রাখিতে ভীম্মের উচ্চ গৌরব অক্ষয় 
করে মুদু যুদ্ধ, নিজ কব) ভুলিয়]। 
ফলে তার উপস্থিত এই সর্দনাশ !-- 
অচিরে সংহাঁর আজি হয় বা পাগুব! 
কৌরব-গৌপব-রৰি মুক্ত বাহু-গ্রাস 

হয় বা উর্দত তেতে দঞ্ধকরি সব! 
চিন্তাকুল চিস্তামণি লীলা পরায়ণ। 
সবেগে তখন আমি সাত্যকী যে স্থলে 
পাণ্ডখ পক্ষের দশ! করি দরশন, 
কহে পলায়ন পর ভীত ক্ষত্র-দলে ! 


ফান্তন, ১৩২০। ] ভক্তি । ২০৭ 





পকি কর-কি কর- ছি, ছি--ক্ত্রিয় সন্ত।ন ! 
করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বীর কি সমবে? 
কা'র ভয়ে ভীত ?-_কর তৃণে ব্জ জ্ঞান ?- 
ফু২কারে উড়াও তৃণ অবহেলা ভরে! 
“দ্বেখাও-দেখাও বাধ্য বিক্রম অপার! 
মিয়া মায়ায়, ভুলি কর্তব্য আপন, 
সম্মখ সমরে শত্রু না করি সংহার 

না যাও জীবস্তে কেহ পরিহরি রণ! 
"সাহমে অসীম সবে বাধরে হদয়) 
মারণ, মরণ কিম্বা, করি দৃঢ় পণ, 

কর কর কর বণ হইয়া নির্ভয়! 

কি ফঙগ জীবনে বিনা ছধন্ম সাধন ?” 
"নাহি প্রয়োজন 1”- মহা মেঘ গবরুজনে 
কহিলা সরোষে কুষ্ বাধা দিয়! তারে, 
"নাহি প্রয়োজন হেন কাপুরুষগণে ; 
দ্ও পথ পলায়নে যত কুলাঙ্গারে ! 
“গেছে যে গিয়াছে; আছে আর যত জন, 
লয়ে প্রাণ গড্ডালিক প্রবাহের মত 

দূর হোক্‌-দুর হোক ত্যক্রি সবে রণ; 
থাক্‌ রুদ্ধ গৃহকুপে ভীরু ফেরু যত! 
“দ্বেখিবে ত্রিলোক,- আজি মুহুর্ত ভিতর 
পশিয়া আহবে একা তীক্ষ চক্রধারে 
বিনাশিব ভীম্মাদ্রোণে সগনে সবর; 
সাধিব সাধুর গ্রীতি, নাহি চাহি কারে! 
“করিয়া সাধুর ভাপ, ছুস্কৃত সংহার 
হরিব ভূভার ; তাপ-তপ্ত মহীতলে 

করি বরিষণ দিগ্ধ শাস্তি জলধার, 

তুলিব ধর্শের ধ্বজা দীপ্ত নভোস্থলে 1” 





শুক্তি | | ১২শ বর্ষ,-ণম সৎখ্যা। 





দশ? অধর দন্ত: ভুপিয়া হগ্কার, 
বহিয়া এতেক কুছ, লয়ে চক্র করে 
সহঅ-অশনি-গম ন্মুপ-থর-ধার, 

পিলা লঙ্চ যান হ'তে ধরণা উপরে। 
ক্রোধান্ধ যেখতি [সিং মদ্দাঞ্ধ বাগণে 
নাশিতে কাননে বেগে ধায়, পদভরে 
খর-থর বঙ্গন্থর। কাপায়ে মখনে 
ধইলা কেশব ভীম্মে নাশিতে সমরে। 
উদ্ধ করে কি £ন্দর শোভ। হদর্ণনে ! 
হাম-কাস্থ ?ধঅর্গ এক্ষচ্ছ সরোবিরে, 
হুবাছ হৃণ।লে, কেপিতপনকিরিণে, 

ধণ গপ্ু সম, চক্র ভাতিল অরে | 
নারকণ-নাডি জাত বালাক-বপণ, 

শেহ সুদশুন, আহাত আদি পদ্ম মত 
কি শোভা দের করে কিল ধারণ! 
হইয়)। মোহিত দৃ্ঠয দেখে ধিজগত। 
চলেছেন চক্রপাণি বিহ্যষ্ গমনে। 
পরনে চক্চল পর্িহত পীতান্ধর, 

মেঘ খণ্ড মম চিত্র ছনীাণ গগনে, 
বিরাজে শ্যামাগে, আহা মরি কিগশ্বর ! 
হায়রে, অধম কবি মাদার কির 
শাম-কুতপাপ অদ্ধু মায়া সদকারে, 

মেই চিত্র অপ্রাকৃত বিশমনোহর 
আকিবে কেমন এই মলিন মংসারে! 
মহাভয়ে শক্রেশিত্র কষ্পিত"হৃদয়ে 
নিরাণ কেশবে ক্রুদ্ধ মহাশ।ও্ধর 


উদ্যত করিতে ধ্বংস কৌরব নিচয়ে, 
সৃষ্টি লোপ আশঞ্ধায় তুলে আগর | 


বমধশঃ । 





শ্রীতীবিষুপ্রিয়| চরিত । 


(উ্হরিদার্শ গোস্বামী বিরচিত। ) 

এই শ্রীগ্রন্থখানি প্রা ৬০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট | দেবীর 
আদ্যন্ত লীলাকথা বিস্তারিতরূপে এই গ্রস্থে বনিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ধলি 
যুগানুবর্তি "শী হীগৌর বিষুংপ্রিয় ভজনতত্ব এবং দেবী সম্বন্ধে প্রাচীন পদাবলী 
ও অন্ঠান্ত প্রযোজনায় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২৫* আড়াই টাকা । 

প্রাপ্তি স্থান-_ গ্রন্থঝারের নিকট ভূপাল, মধ্যভারত ; এবং শ্রীশ্রীবিষণপ্রিয়া 
পত্রিক! কাধ্যলয, বাগবাঞ্জার কলিকাতা । 

গ্রন্থকার প্রণীত শীগৌর-গীতিকা, নবন্থীপ রস, প্রভৃতি ভক্তি গ্রন্থগুগি 
শীন্রই প্রকাশিত হইবে। 


য্যাসিটিলীন গ্যাস ম্যান্ফ্য।কৃচারার₹- 
এস, মি, দাস এণ্ড সন, 


আমরা সর্ব মাধারণের বিশেষ সুবিধার জন্ত রামকষ্পুরে একখানি গ্যাসের 
দোকান থুণিয়াছি। এই দোকানে সন্দরকম গেট, ঝাড় দেয়ালগিরি, কিট স্তান 
বাইট প্রভৃতি নানা রকমের আলে! ভাড়ার জঙ্ট)। প্রস্থত থাকে, বিবাহ ও পুঁজ? 
প্রভৃতির জন্ত কলিকাতা অপেক্ষা সুবিধা দরে বিশেষ ভাঁডা দেওয়া হয়, প্রয়োজন 
হইলে লোৌকেরও বন্দোবস্ত কৰিয়।৷ থাকি, এখানে কারবাইড়, কপিকাতার দবে 
বিক্রুয় হয়। সাধাণের পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। 

অ।লে। পাইবার ঠিকান।--হাওড়া, গ্রাগুদ্রান্ক রোড্‌ 
রামকুষ্পুর। রাজবল্লন্ত সাহার গলির মোড় । 


শ্রীসত্যচরণ দাস এণ্ড সন্। 
পাঁথরের উৎকৃষ্ট ব্রেজিল চপমা ৷ 


বথ।নিয়মে চক্ষু পরীক্ষা] করিয়! অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থা, 
সারে চসম বিক্রপ় করি। ইহাতে কোন ক্রেটী লক্ষিত হইলে ১মাসের মধ্যে 
পরিবর্তন ' করিয়া দিই, ্ীল চসমা ৬২, রূপার ৯২ সোনার ২৫২'হইতে ৩৬. 
টাক! । আইপ্রিলারভার ১২। 

মফঃশ্বলগ্থ গ্রাহকগণ তাহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ 


দেখিতে পান, লিথিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভিং পি: পোষ্টে পাঠান হয়? 


রায় মিত্র এগড কো । 
৯৮ নং ক্লাইব ইট, কলিকাত। ? ব্রাঞ্চ দোকান, পটুরাটুবি, চাক]। 
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ভক্তির ১২শ বধ্ধের নিয়মাবলী ৷ 


_ ভক্ষি,মাসিক পত্রিকা! প্রতি ঝাল মাঘে যথানিয়মে সন্দাগ ঈন্দর 
ক | করা হয়, ইহাতে ভক্তের জীবন্রী, তীর্থ স্বানের কাহিনি, জ্ঞান, 
ভঞ্ডি, বিবেক বৈর!গ্যের উদ্দীপক প্রবন্ধ ও নানাবিধ বৈজ্ঞালিক গন্য পদ্য 
্রনর্ধ প্রতি যানে বাহির হত, শানীরভ/ব বিজ্দ্ধ বা বিদ্বেষভাবপুণ প্রবন্ 
ইহাতে স্থান পায় না; ইহার বাঁংসরিক দুপ্য ডাক মাপ সহ অগ্রিম সন্বত্র ২২ 
টাকা, ভিঃ পিতে ৯/*আনা, গ্রতি খও ৮, আন।। 
২।--বর্তমাঁন ১৩২০ জালের গত ভাছমাস হইতে ভক্তির ১২শ ব্ আবস্ত 
হইয়াছে, আগ।মী ১৩২১ সালের শ্রাবণ মদে এই বর্ষ পূর্ণ হইবে। এসবের 
ধখনই গ্রাহক হইবেন ১ম সংখ্য' হইতেই পত্রিকা পাইবেন । | 
ও তাগোডীয় বৈধ সমাজের শার্ষ-হনীং পণ্ডিত মণ্ডলী এবৎ বহুধ্যত- 
লামা লিল্া- প্রতিষ্ঠ সুলেখকগণ ইহার নিমিত লেখক। প্রতি মামেই লাশারপ 
তপুণ প্রবন্ধ থাকে । | 
৪।-_গ্রাহকগাণ পত্রাদ নিখিবার মম আংপনাপন গ্রাহক নগ্ধর লিখিতে 
ভুিদেন না কারণ নম্বর বিহীন পুর কোন কাব্যই হয়না, মৃতন গ্রাছক নূতন" 
এই কথ:টি লিখিবেন, অগ্রকাশিত প্রবণ ফেরৎ অথব| পত্রের উত্তর চাহিলে 
রিপ্লাই কা বা (টিকিট পাঠাইতে হয়। 
৫1--৫কান মাষের পত্রিকা না পাইলে তাহার পর মাগ প্রাপ্তির অব্যবহিত 
পরেই জানাইতে হত নটর হুর পয দিয়া! গ্রহণ করিতে হয় যখাসময় 
ঠিগন। পরিবর্তনের সংবাদ আমাদিগকে না জানাইলে পত্রিকা না পাঈবার জন্ত 
আগা দায়ী লি $. | 
৬।_ভক্কিত্ে গ [পন দিবার বিশেষ সুবিধা আছে, সাধারণতঃ প্রতিমাসে 
গ্রতি পেঞ্জ ৪২)! ₹1, অর্দ পেজ, ২২টাকা, সিকি পেজ ১, বেশী দিন টন 
হইলে স্বতন্ত্র বন্রোবস্ত |  বিঞ্ঞাঁগনের মুল্য অখ্রিম দে়। অন্থাগ্ত বিশেষ বিবরণ 
দিও ঠিকানার পরে জ্ঞাতব্য ভরীর্দীনেশচগ্র্ ভটচা্ধ্য, সম্পাদক “ভক্তি” 
| ভাগবতাশ্রষ, কৌড়ার বাগান/হাগুড়। |. 


